





দাগ 
) - - - লু 
টা বিজ্ঞাপন। ঁ 
কিন্ন্িবস অতীত হইল আমি নির্লনলিনীকে প্রকাশ 
করিব মানস করিয়া তাহার, আকৃতি প্রক্কতি মনোমধ্যে 
গঠন ধরিয়া রাখিয়াছিলাম কিন্তু কি প্রকার অলঙারাদিতে 
ভূষিত করিলে পাঠকরন্দের সুশ্রাব্য ও স্ুললিত হইবে 
এই ভাবনায় নিরন্তর নিমগ্ন ছিলাম এমন সময়ে আমার 
সৌভাগ্য বশতঃ বিদ্যোৎসাহী নবদধীপ নিবানী পণ্ডিত 
শ্রীযুক্ত পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় মদীয় ভবনে সভা- 
পণ্ডিতের পদে অভিষিক্ত হয়েন এবৎ আমি তাহার মিকট 
[ মনোভাব প্রকাশ করিলে তিনি উৎসাহ বিতরণে আমার 
আশালতাকে পরিবর্ধিত করিয়া বিশেষ যত ও পরি- 
শ্রমের সহিত আমার নলিনীকে অলঙারাদিতে ভূষিত 
করিতে প্রন হইলেন এবং বাওয়ালী গ্রামস্থ ইং বাং বিদ্যা- 
লয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ বস্থ মহাঁশর 
ও এবিষয়ে সহায়তা: ও ষত্রু প্রকাশ করেন। গুণাল- 
স্কৃত পণ্ডিত ও বস্থ মহাশয় নির্মলনলিনীকে অলকাঁরাদিতে, 
! বিভূষিত করিয়া অনুকম্পা প্রকাশপূর্ববক আমাকে প্রত্য- 
পর্ণ করায় প্মামার আশা ফলবতী হইল। নির্শলনলিনী 
রচনা বিষয়ে গ্াগুক্ত শ্রদ্ধাস্পন মহোদয় দ্বয় যেরূপ তু ও 
পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন তাহাতে আমি তাহাদিগের 
| নিকট চিরজীবন কৃতজ্ঞতাপান্টে আবদ্ধ রহিলাম | এক্ষণে 
| নলিনী পাঠকবন্দের হস্তে নীত হইয়া আদ্যোপান্ত দুষ্ট হইলে 
আত্মাকে ক্রতা্থ জ্ঞান করিব । 
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নর্খলনলিনী। 


গান 


চির প্রসিদ্ধ ত্রহ্ষাবর্ত প্রদেশ আর্য হিন্দু জাতির আদিস্থান 
ছিল,। যে স্থানে, হিন্দুরা আর্ধ্য সনাতন ধর্মের সার সাধন করিয়া 
ন্বকীয় শরীরের কলুঘরাশি বিমোচন করিতেন । ত্রস্বানন্দন মনুউডিথিত 
সেই র্ধাবরডের পূ দক্ষিণ দিগৃভাগে, ্ষর্ঘি নামে প্রদেশ ছিল। 


ষে করনি প্রদেশে, বন্দাবন, কুকক্ষেব্র, মধুর প্রস্ততি তীর্থ স্থান । 


অধিষ্ঠিত হইয়া, নরনিকরের নিস্তারের সোপান হইয়া! অগ্ভাপি বিরাজ 


করিতেছে। যে মধুর্ায় ভগবান বৈকুঠপতি বন্ুক্টরার ভারাঁপনোদন | 


ও ভক্তজন-মানসকমল বিকসিত করিবার জন্য বস্গদেবনন্দনরূপে 
রত্বগর্ভা দেবকীর গর্ভে সম্ভ.ত হইয়াছিলেন | বে স্থানে, ভগবান্‌ 
দুর্দান্ত কংস ধৃংস করিয়া, তপোত্রত খবিদিগের ইদয়প্হিত তয়শহা, 
উদ্থিত করিয়াছিলেন। যে বুন্দাবন জনগণের কলুযবিমোচনের কারণ 
হইয়াছ্ে। যেখানে গোলোকবিভারী গোলোক পরিহার পূর্বক নন্দ- 
নন্দনরূপে আবিক্ুত হইয়া, অশেষ অলৌকিক কার্য দ্বারা, রম্দাবন- 
বাসীদিগের চিত্তভঙ্গকে আনন্দরূপ কুণ্মমু পান করাইর! প্রমত্ব 
করত, বহুবিধ রঙ্গরসে কালযাপন করিয়াছিলেন বথায় বৎশীধারী, 
সুমধুর বশীধূনিতে, অবলা অ্রজবালাগণের প্রেমসিন্ধু আলোড়িত 
করত, পুনধধার সেই প্রেমার্ণবে কাণডারী হইয়া পার করিতেন। যেখানে 
গোপাল, গোপালকে লইয়া গোষ্ঠে গোষ্ঠে, নবছুর্ধাদল ভক্ষণ করাইয়া 
পরম তৃপ্তি, লাভ করিতেন যে স্থানে ভূভারহারী গোব্ধনগ্রিরি 
ধারণ করিয়া, বৃন্দাবনস্থিত জীবনিচয়ের অস্ূল্য জীবনধন সপ্তাহকাল 

















রঃ নিখলনলিনী। 


পরিরক্ষণ করত, সকলের আদরের ধন হইয়াছিলেন। আহা! সেই 
1 পঘপলাশলোচনের পদপঙ্কজের যে কত গুণ, তাহা! কে বর্ণন। করিতে 
পারে? ষে পাদপন্মে জাঙ্কুবী জন্ম গ্রহণ করিয়া জগৎপাবনী 
হইয়াছেন । যে পদকমল কালীয়ের মস্তকে চিদ্ঠুত থাকায়, তাহার 
চিরশত্র বিনতানন্দনের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। যে ত্রন্ষষি 
প্রদেশের মধ্য দিয়া সব্যতনয়া কালিন্দী, জলময়ী হইয়া প্রবলরূপে 
প্রবাহিত হইভেছে; যাহার কাল নীর নবীন নীরদকেও সিরস্তর 
উপহান করিয়া থাকে। যিনি সতত সদয় হইয়া, তরঙ্গরূপ বাহু প্রসারণ 
দ্বারা, পথশ্রান্ত পাস্থদিগের ক্লান্তি শাস্তি করিবার কারণ, সর্ধদা 





প্রস্ততি তক সকলে শৌভিত হইয়া ছায়া প্রদানে তপনতাপিত 
| জনগণের সস্তাপ দূর করিতেছে; এবং পাঁদপ সকল ফলভরে অবনত 
হওয়াতে বোধ হুইভেছে' ফেন তাহারা নতশিরে” পান্থদিগের মর্য্যাদা 
1 প্রতিপালন করিতেছে। বকুল" ব্যাকুল হইয়া, পথিকের সর্বাঙ্গে পুষ্প 
বর্ষণ ছলে, শত শত কুনগুমহ্তে" ষেন তাহাদের দেহের ছুরিত মার্জন 
করিতেছে। যথায় নির্্জানে একাত্তমনে, অনশনে, স্থানে স্থানে সাধুরন্দ+ 
গোবিন্দের পদারবিন্দ, সদানদ্দে, হৃদ পছো করপন্ সংস্থাপন করিয়া 
নিরত্তর ধ্যান করিতেছেন; যে পুণ্য ক্ষেত্রেঃ নরগণ অসার সংসার 
পরিত্যাগ করণানস্তর+ সারাৎসারকে প্রাপ্ত হইবার জন/, সত্যত্রত সাধু 
সমুহের সহিত অবস্থিতি করিতেছে । যে জগগ্ধিখ্যাত কুকক্েত্র যুদ্ধে 
পাগুববিজয় কেবল পাগুবনাথের প্রবল, বুদ্ধি কৌশলকেই হেতুভৃত 
করিরা রাখিয়াছ্ে, এবং বাহার একমাত্র সহায়তীতেই পাগুবগণ, যুদ্ধ- 
বিষ্তাবিশারদ, বীরা গ্রগণ্য কুকসেনাপতিগণকে নিধন করিয়া জগস্মগুলে 
জয়পতাকাউদূডীন করিয়াছিলেন। যে রণভূমি রণশোণিতে সুশোভিত 
হইয়া, নবোচ়া বালার ন্যার 'পউবাস ধারণ করিয়াছিল। যে 
রণে খার্মিকপ্রাবর জিডেন্দ্ির় ভীন্ব, শর শষ্যায় শয়ন করিয়া 
শরীর পতন করেন). ঈদৃশ শোভাশীলী পবিত্র ধাম ত্রন্ধষি 














আহ্বান করিয়া থাকেন। যাহার তীরে হিন্তাল, ভাল, তমাল, বকুল+ | 
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৮৬৫ টু রি 





প্রদেশে কেশরীবীরঘ্য নাথে এক দীশীকি সম্পন্ন পরাক্রমশালী নর- 


পতি ছিলেন। 
রাজা, খৈর্য্যগুণে বিডৃষিত হইয়া, নিগড?ণের অনুগ্রহের পানর 
ছিলেন । তিন স্বীয় ভূজবীর্য্যে বৈরিবধূদিগের হৃদয় হইতে রত্ুহার 
অপনীত করিয়া, তৎ্পরিবর্তে ন়নজলের হার রচন! করিয়াছিলেন । 
ভিন স্মরহরের ন্যায় জিতমম্যথ হইয়া» নিজ শ্রী ব্যতীত অন্য ভ্্রীতে 
কটাক্ষপাতিও করিতেন ন1ঃ বলিতে কি, ভহাকে দানে কর্ণ ও ধর্মে 
1 ধর্মরাজতুল্য, কোপে কুতাস্ত ও বৃদ্ধিতে বৃহস্পতি সদৃশ, এবং বলে 
1 অনিল ও প্রতাপে অনল সমান বলিলেও অত্যুক্তি বোধ হয় না। যে 
"রাজার যশশ্চন্দ্রম ত্রিজগতে আলোক প্রদান করিয়া, সকলের আনন্দ- 
কুমুদ বিকসিত করিত; ষীহার কীর্তিকিস্করী বৈকুষ্ঠে গমন করিয়া 
মারায়ণের অঙ্কলম্বনীকে আনয়ন করত প্রদান করিয়াছে ; কমলা, 
স্বভাবতঃ চঞ্চলা হইলেও, নরপতির নির্মলগ্ডণে নিতা্ত বশীভূত হইয়া, 
রাজভবনে স্ফিরভাবে অবস্থিত্তি করিয়াছিলেন । যে বিস্করী-ভয়ে | 
ভব ভীত হইয়া, সপক্ী সতীকে স্বীয় অঙ্কে লুন্ধায়িত করত, হরগো রী 
রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। পাছে, কীর্তিকিস্করী প্রাণাধিকা প্রেরসীকে 
লইয়া প্রস্থান করে, এই ভরে পন্মযোনি চতুরানন ধারণ করিয়া, 
সচকিতে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতেন । সমদর্ীসুধাকরের ন্যায় রাজা, 
1 দাক্ষিণ্য প্রভৃতি নৃপগুণে সকলকে সমতাবে সমাদর করিতেন। 
চ্দ্পরভা নামী রাজার এক মহিষী ছিলেন। তিনি অতি রূপবতী ও 
গুণবতী, বয়ঃক্রম অন্যুন পঞ্চবিংশতি, বিশুদ্ধ কাঞ্চনের ন্যায় শরীয়ের 
বরণ, চমরী বিনিস্ষিত কৃবরণ চাচর কেশ, অতিশয় ঘন, নবঘন সদৃশ, 
নিতম্ব পর্য্যন্ত পতিত, আয়ত লোচনদ্বয়, তিলফুল তুলা নাসিকা', 
| কম্ছর ন্যায় আীবাদেশ। জফুগের তুলন। খ,জিয়া মিলেনা'। স্মরের 
শরাসনও লজ্জা পায়) স্বর মধুর, স্বভাব অতি নত; ওষ্ঠাধর বিশ্ব 
ফলের ন্যায়, প্রতিনিয়তই রাজার মানসবিহঙ্গকে সুধারসপানে 
। লীলুপ করিত। কুচগিরি অতিশয় কঠোর, নয়, উন্নত অথচ পীন ও 











টি 23 ২০৯ 








৯ ু নিশ্মলনলিনী | 




















কোমল, উপরি চুচকরূপ কাল ষটপদ থাকায় বিকসিভ হব্ণকমল বলা- 
যাইতে পারে; প্রফুল না হইলে উৎ্ফুল্প হইয়া অলি কেন মধুপানে মত্ত 
হইবে ভুজন্বয় শিরীষ কুন্ুমাপেক্ষা্ড সুকুমার, মৃণীলের সঙ্গে সমান 
হইতে পারিত, বদি তাহাতে কণ্টক না থাকিত। অঙ্গ,লি সকল বোধ 
হয়, চপ্পককলিকায় নির্মিত; তিনি এক দ্বাণ.কোদরী, যে কটিদেশ 
বায়ু হিলোলে ভগ্ন হইবার সম্পূর্ণ স্ভাবন',তবে যে ভগ্ন হয় নাসে কেবল 
রাজার শুভাদুষ্ট বলিতে হইবে উকষুগল করিকর ও রামকদলীর সঙ্গে 
সাদৃশ্য হইত, ব্ঠপি উভয়ে উষ্ণতা ও শ্ীতলতা দোষে দূষিত না 
থাকিত। রাজ্জী চন্দরাননী বটেন, কিন্ত কলঙ্করহিভ $ গমন গজেন্দ- 
গমন সত্য, কিন্ত তাহা হইতেও মৃদ্ু। আহা! পদপঙ্কজেরই বা কি* 
শোভা! নৃপজায়া যখন কোন স্থানে গমন করিতেন, তখন বোধ হইত, 
যেন পদারবিন্দ, স্থলারবিন্দের, শৌভা সংহৃত'করত পৃথিবীতে সঞ্চরণ 
করিতেছে । যেদন জলরের সে দামিনী, ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ও গিরি- 
রাজের মেনকা, সেইরূপ কেশরীবীর্য্যের চক্্রপ্রভা। তিনি সীতা ও 
সাবিত্রীর ন্যায় সাতিশর পতিপরায়ণ! হইয়া, পাভিত্রত্য ধর্মের পরা- 
কাঠী প্রদর্শন করিয়াপ্ছিলেন, এবং সতত স্থনাথের পদসরোজ শুঞ্ষা 
করিয়া! কতই যে ুখান্গুভব করিতেন, তাহা বচনাতীত। প্রজারা"মনে 
যনে বিবেচন! করিত, গোলোকপতি গোলোক পরিত্যাগ করিয়া 
্স্্রীক ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন । ন্যায়পরায়ণ রাজার প্রধান 
রর নাম গ্ঞানিবি। ভিনি রাজ্যভারতরণীর করণবার, ধৈর্যের ধাম, | 
স€ত্যের গুক ও সিন্ধুর ন্যায় গম্ভীরপ্রক্কতি ছিলেন। নৃপতি শ্রাহার 
বাক্যের একাস্ত বশম্বদ হইয়া, তদীয় পরামর্শ ব্যতীত কোন কার্ধ্য ; 
করিতেন না। ৮ 

রাজবাটী অতি মনোহর, অতি বিস্তীর্ণ, দীর্ঘ প্রাকারে 
পরিবেন্তিত। প্রাকারের উপরিভাগ এরূপ অর্দমণ্ডলাকার ভাবে 
বিনির্ষিত, যে দুর হইতে দেখিবামা্র, বোধ হয় ফেন উহা এক রৃহৎ 
হরিছর্ণ উপলখওড হইতে খেত হইয়াছে, কন্ বাস্তবিক উহা ্রা্তর- 

















5 ০ 
নির্মলনলিনী। ৫ রা 
দি্ষিত নহে, কেবলমাত্র মৃত্তিকায় গঠিত ও নবীন ছুর্কায় আচ্ছাদিত ১ 
ভবে যে উহা প্রস্তরনির্ষিত বলিয়া দর্শকের ভ্রান্তি জম্মাইয়া থাকে” 
সে কেবল নির্মাতার অসাধারণ বুদ্ধিকৌশল ও পারদর্শিতার পরিচয় ॥ 
এ আকারের শিরোভাগে স্থানে স্থানে শ্বেত, পীত, নীল ও লোহিত 
পরন্থৃতি নান। বর্ণের মন্দিরারুতি খোদিত উপলখণড সংস্থাপিত আছেঃ 
দূর হইতে দর্শনদাত্র উহাদিগকে হিযাত্রিশৃঙ্গ বলিয়া প্রভীতি জন্মে । 
& সকল পরাস্তরখণ্ডের শিরোপারি বিশুদ্ধ হ্মনির্মিত কলস সকল গ্রথিত 
রহিয়াছে। দিবাসঘাগঘে দিবাকরকরসংযোগে, কলসরন্দ এরূপ 
তেজোরাজি উদদীরণ করে, যে তব্র্শনে বিদ্ালার প্রথর জ্যো্তিঃ, 
'দীপশিখার নিকট খদ্যোতালোকের ন্যায় বোধ হয়॥ নিশীগমে 
কলসজ্যোতিঃ অনেক অংশে তিরোহিত হয় বটে, কিন্ত রাহ্ত্রস্ত পূর্ণ 
শশধরের ন্যায়, সরান মরীচি দ্বারা দর্শকের আনন্দদা়ী হইয়া থাকে, 
কলস সমুহের শিরোদেশে লোহিতবর্ণ পতাকা সকল, মাকতহিল্লোলে 
মরীচিমালার মুহমু'হুঃ বিকম্পিত হইয়া, চট চট্‌ শব্দ করিয়া উড্ভীন 
হইতেছে, দেখিলে বোধ হয় যেন, রাজী ভ্ঞার বশস্বদ হইয়া, ধৃজরৃন্দ 
সমাগত নানাদেশীয় প্রজাকুলকে করসফালন দ্বারা রাঁজবাটী 
দেখাইয়া দিতেছে ও শব্দদ্বারা আহ্বান করিতেছে। প্রাকারের দিক্ত্রয় 
সবরম্য ও অতি গভীর পরিখায় পরিবেন্টিত। দক্ষিণ দিকে কালিন্দী 
অবিরল কল কল শব্দে তরঙ্গজাল বিস্তার পূর্বক প্রবাহিত হইতেছে; 
দিগৃদ্যয়ের পরিখা যমুনার সহিত যোজিত হওয়াতে বোধ হয় যেন 
ছুর্জয় শত্রহস্ত হইতে রক্ষার জন্য কালিম্দী ভুজ প্রসারণ দ্বারা রাজ- 
ভবন আপন হৃদয়ে ধাঁরণ করিয়া রাখিয়াছে। 
বাজবাটী প্রবেশবারের নাম মিংহত্বার। ইহা অতি উৎকউ 
শ্বেতবরণপ্রস্তরে এম্বত, এবং তাদ্ৰরের কাককরিত্ব এতদূর প্রকাশিত, 
যে তন্দর্শনে ইদানীস্তন শ্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ অটালিকার কাককরিত্ব লজ্জা 
পায়। পাঠক মহাশয় | রাজশ্রেষ্ঠ রাজা .কেশরীবীর্ষ্যের ঈদৃশ 
০ অশ্বধ্যশালী, নয়নতৃত্তিকর ও চিত্তবিনোদৃন্ ভবন দর্শনে যা্দ মানস 
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১ ি্খলনলিনী। শ্ 














| পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে বসিয়া পরম সুখে মধুপান করিতেছে। 


1 রক্ষী। ইহাদিগকে দর্শন করিয়া ভয় পাইওনা। ন্যায়পরায়ণ পরম- 


হুইয়া থাকে, তবে আমার সঙ্গে আনন, আমি আপনার পথদর্শক 
হুইব। সিংহ্বার অপ্তিক্রম করিলেই প্রথম প্রকোষ্ঠ। ইহার অভ্যন্তরে 
হরিতর্ণ নবীন দুর্জাদলসমাকীর্ণ বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র । এ ক্ষেত্রের 
চতুর্দিকে স্ব প্র্তরে নির্মিত একট প্রশস্ত পথ আছে। এ পথের 
বিপরীভাগে ভল্াকার দ্বিহ্তপরিমিত রজতদণ্ডের বে্টন। এ বেষ্টনের 
ধারে ধারে কদস্ব, পারিজাত, ও বকুল প্রভৃতি নানাবিধ রক্ষ পল্পবিত ও 
কুকুমিত হইয়া গন্ধবহসংযোগে গন্ধ বিস্তারকরত রাজবাটী আমোদিভ 
করিতেছে। মধুমক্ষিকা সকল গু৭্‌ ৭ স্বরে গাঁন করত যহানন্দে এক 





কোকিল শাখাসীন হইয়া! মোহন স্বরে গাঁন করিতেছে; অলিকুল 
মধুপানে মত্ত হইয়া অনবরত গু৭্‌ গুণ শব্দ করায় বোধ হইতেছে যেন, 
মহারাজের মঙ্গলহচক গান করি.তছে। 

তৎপরে দ্বিতীয় প্রকোন্ঠ। ইহার মধ্যে ভীবণাকার বলবা 
পুকষেরা, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া “বিশে সতর্কত| সহকারে দ্বার- 
রক্ষা করিতেছে। কাহার হস্তে শাণিত অসি, কাহার হস্তে তরবারি, 
কেহব! ধনুর্বাণধারী, কেহব। নারাচধারী। সরল পাঠক! অগ্রসর হও 
ভয় পাইও ন|। এই অস্ত্রধারী ভীবণাঁকার পুকষের! রাজেন্দ্র দ্বার- 





দয়ালু রাজা কেশরী বীর্য, জনসাধারণের চিত্তবিনোদনার্থ ই, জগতের 
যাবতীয় মনোহর ও জতভত বন্ত সকল বু প্রয়াসে একত্রীকুত করি- 
ফ্াছেন। অগ্রসর হও, আশ্চর্য্য আশ্পর্ধ্য ও অভিনব সামগ্রী ও জীব- | 
জন্ক দর্শনে, দর্শনেজ্দিয়ের চিরসার্থকত! সাধন কর। এ দেখ, কোন 
স্থানে গো” মেষ, মহিষ, ছাগ প্রত্বতি পশুসমাকীর্ণ পশুশালা, কোন 
স্থানে সারস, কলহৎস, মর, শুক, শারিকা প্রভৃতি পক্ষিসমাকীর্ণ 
পক্ষিশালা, কোথাও বা সিংহ” ব্যাত্র, ভল্ল,ক, গণ্ডার প্রকৃতি হিং 
জন্কদিগের দৃঢ় নির্িত বাঁসগৃহ। 
অনন্তর তৃতীয় প্রকৌষ্ঠ। সম্,খে কেমন অপূর্ব চতুক্ষোণ 
ও 














রঃ ০  আছঙ্গা 
্ নিশ্খলনলিনী। ৭ ) 
সরোবর। সরসীর নির্্ল জলে বহুবিধ মৎস্য সম্তরণ করিয়া বেড়াই- 
1 ভেগ্ছে কোথাও বারাজহৎনীগণ দলবদ্ধ হইয়া» বন্ধিম গ্রীবায় নির্ভয়ে 
মহানন্দে বিচরণ করিতেছে। সরোবরের ছুইটী বাধা ঘাট, উভয় ঘাটের 
উপর শ্বেত প্রাস্তরের এক একটী মন্দির । মন্দিরাত্যস্তরে ত্রিগুণা বক, 
পরযকাকণিক সুতভাবন ভবানীপাতি ভগবান ্িলোচনের প্াতিমু্ি 
প্রতিষ্ঠিত। শত শত উদাসীন ও ত্রহ্মগারী তথায় বসিয়। নেত্র নিমীলন 
পুর্ধক, কেহবা স্তিপাঠ, কেহবা গায়ত্রীপাঠ, কেহবা কদ্রাক্ষমাল! 
ধারণ পুর্ধক ইউ চিন্তা করিতেছেন । তাহাদের পারিধান বল্কল, 
1 শরীরে ভল্মলেপন, গলদেশে কত্রাক্ষমালা, ও মুখে সর্দ। বমূ বমূ শব্দ 
'নিঃসারিত হইতেছে। ভাহারা এরূপ প্রশাস্তমুততি, যে দর্শন করিলে 
অস্তঃকরণ পরিতৃপ্ত হইয়া শাস্তিরসে শিক্ত হয় । সরোররের চতুর্দিকে 
অপুর্ধ উদ্ভান। উদ্ভান সর্ধবিধ পাদপে পরিপূর্ণ । কৌন স্থানে আজ* 
কাঠাল, দাড়িস্ব প্রস্ততি রসাল ফলে পরিশোভিত রক্ষ নিচ, কোথাও 
বাগুস্বজারুতি বৃক্ষ সকল পলবিত ও কুগগমিত হইয়া এক্ধপভাবে স্থাপিত 
হইয়া রহিয়াছে, যে তাহাদের ক্ন্ধ ও মুলদেশ কোন ক্রমে দৃর্ভিগোচর 
হয় না। তাহাদিগকে দেঁখিবামাত্র বোধহয় যেন, দেবী বনুম্ধরা, স্বপাতি 
কেশরীবীধ্যকে উপহার দিবার নিষিত্ত পুষ্পের গুচ্ছ তুলিয়া 
দিতেছেন। উদ্ভান মধ্যে পৃথিবীর সকল একার বুক্ষলতাদি থাকাতে ; 
সকল সময়েই কোন রুক্ষ পুষ্পিত, কোন বৃক্ষ মুকুলিত, কেহ ফলভরে 
অবনত, কাহারও ব। ফল প্াবস্থায় পরিণত হইতেছে। স্তরাং 
উন্ভানের শোভা সকল সময়েই সমান। ঝাহারা উদ্ভানটী একরার 
নিরীক্ষণ করিয়াছেন, ভাহারাই খতু সঃদায়ের যুগপৎ আবাসম্থান 
কোথায় বলিতে পারেন ।£ 

চতুর্থ রকোষ্ঠে রাজার সঙ্গীতশালা। সম্মুখে এক অতি সুদীর্ঘ 
1 রমণীয় অউ্টালিক!। অউালিকার উপরিভাগে আরোহণ করিবার জন্য 
চতুর্দিকে সোপান চতুটয়। সঙ্গীতবিষ্তাবিশারদ শত শত ব্যক্তির 
সমাগমে, অটালিক। সর্দদাই আনন্দকোলাহলে পরিপূর্ণ। কেহ 
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৮ নির্থলনলিনী। 
ভানপুরা লইয়া সঙ্গীত সমালোচন করত খোতাদিগের আতিযুগলে 
বধাবর্ষণ করিতেছে, কোন গৃহে ঝাদিব্যবসনা, রতিনিন্দিত পূর্ণযৌবনা 
নত্তকীরা নৃত্য করিতেছে। নাট/শালার পার্শ্ব ভাগে এক অপুর্ব মন্দির 
এ মন্দির মধ্যে মণিময় সিংহাসনে, নীলনিভা, অসিকরা, দিগস্বরা, 
রক্তাক্তকনয়না, জগম্াতার মুত্তি ্রতিন্ঠিত। তথায় ব্রাহ্মণের! কেহ বা 
উচ্চৈজরে চণ্তীপাঠ, কেহবা স্ততিপাঠ, কেহব! দেবীর সহজ নাম পাঠ 
করিতেছেন। মন্দিরের অস্তরর্ণহিরে বহুমুলয রত্রাদি সঙ্জিত রহি- 
য়াছে। দেবীর চতুর্দিকে পদ্ধরাগ ও.নীলকান্তমণি প্রস্তুতি বহুমূল্য 
রকরাজি খচিত হওয়ায়, মন্দির সর্জদ| দৌদামিনীপূর্ণ বোধ হয়। দিবা 
নিশি ধুপ, খুন গুধৃশুল প্রভৃতি সুগন্ধ বিস্তৃত হওয়াতে দেবীর আলয় 
সবধদা স্গন্ধময় ও শান্তিপ্রদ। ফলত) স্থানটী এরূপ নুন্দর ও সঘৃদ্ধি- 
শালী,যে উহা ইন্্রালয় কি এ্রবলোক, কি বৈকু্ঠধাম কিছুই স্থির 
করিতে পারা যায় না। 
এইবার রাজবাটীর পঞ্চম গকোষ্ঠ। এ্থানে এত জনতা কেন? 
কই এরূপ ত অপর কোন প্রকোন্ঠে দেখিলাম না; কেনই বা নানা- 
দেশীয় নানাবিধলোক ব্যস্তসমস্ত হইয়া ইতভ্ততঃ গমনাগমন করি- 
তেছে। ইহাদের অনেকেরই হস্তে না কাগজ পত্র? পাঠক মহাশয়! | 
এক্ষণে বুঝিয়াছেন, এটা মহারাজের বিচারালয়। কালাস্তক যমোপম 
অসংখ্য প্রহরী, শাশিত অন্্শন্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া, বে মণ্ডলাকার 
অটটালিকার দ্বার রক্ষা করিতেছে, বলিতে পারেন, ও স্থান একূপ দন 
1 রূপে পরিরক্ষিত কেন? ক্ষণকাল শ্রবণ ককন দেখি, টিক হেন মুদ্রা 
পতনের শব্দ প্রতি গোচর হইতেছে, এটা রাজার কোষাগার | ইহার 
অনভিদুরেই বিচারালয় । এই গৃহের উগরিতাগে অতি মনোহর 
বর্ণের চন্দ্রাতপ | চল্দ্রীতপের মধ্য দেশে, উজ্জ্বল কাঞ্চন রজত- 
সুতরাদি দ্বারা নান! প্রকারে চিত্র বিচিত্র থাকাতে, অনির্কচিনীর শোভা 
সম্পাদন করিতেছে । উহ্থার চতুদ্দিকে মুক্ত-পক্তি সকল মন্দ মন্দ 
মাকতহিলোলে দোলা য়ম!ন হওয়াতে, যুক্ত! নিঃসৃত জ্যোতিরন্দ এক 
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একবার গৃহ উজ্জল করিতেছে, ও পরক্ষণেই আবার ভিরোছিভ 
হইতেছে, দেখিলে বোধ হয়, যে গৃহমধ্যে গর্জনান্তে ক্ষণে ক্ষণে 
সৌঁদামিনী প্রকাশ হইতেছে ও গৃহটী হাস্য করিতেছে। চক্জা- 
তপের নিশ্রভাগে মনোহর সিংহাসন। সিংহাসন মণি-মাপিকা- 
প্রবালাদি দ্বারা রচিত। তাহাদের উজ্জ্বল প্রাভায় সভামণগ্ুপ” 
অসংখ্য দীপজাল পরিরৃভ বলিয়া বোধ হয়| সিংহাসনের উভয় 
পার্থ, রজত-সিংহাসনোপরি বিবিধ বিদ্যা ও শাল্সবিশীরদ, 
বন্দী, যহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের! উপবিষউট হইয়া অমাত্যের 
কার্ধ্য, করিতেছেন । মহারাজ বহুমূল্য রত্বরাঁজিথচিত পরিজ্ছদ 
"পারিধান পুর্বক যণিময় সিংহাসনে আসীন হইয়া রাঁজকীর্ধ্য পর্য্যা- 
লোচন৷ করিতেছেন । ভূত্যেরা কেহবা শিিপুচ্ছ বিনির্সিত বৃত্ত ও 
চামর দ্বার! ব্যজন, কেহুবা সুগন্ধ দ্রব্য দ্বারা সভা আমোদিত করি- 
ভেছে। বন্ততঃ রাজসভা এরূপ মনোহর ও সমৃদ্ধিশালী, এবং 
নান। শাস্তরবিশীরদ ব্যক্তিগণে সুশোভিত, যে যাহারা মহারাজের 
সতা কখন নয়নগোচর করে নাই, তাহারাই মহারাজ বিক্রমাদিত্যের 
সভার গেঁরব ও যশোকীর্ডন করিয়া থাকে। বিচারতবনের 
অনতিদূরেই কারাগৃহ। তথা রাজাজ্ঞার বশঙ্বদ হইয়া; লৌহ- 
নিগুড়াবদ্ধ অসংখ্য অপরাধী ব্যক্তিরা স্ব স্ব কৃতীপরাঁধের ফল ভোগ 
করিতেছে) বিকটাকার দীর্ঘকায় প্রহরীর! কারাগার রক্ষা করি- 
তেছে। তাহারা মধ্যে মধ্যে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে অকারণ প্রহার 
করিতেছে। তাহাদ্রিগকে দেখিলে কালাস্তকের স্মরণ হয়। এ 
নরাধম রক্ষকদিগের শরীরে দয়ার লেশ মাত্র নাই, সৎকর্মে প্রবৃত্তি 
নাই, মনুষ্যের প্রতি কিরূপ ব্যবহাপী করিতে হয়, তাহা তাহারা! 
পরিজ্ঞাত নহে । অধীনস্থদিগকে প্রহার করাই তাহাদের কৌতুক 
ও আমোদের বিষয়। অক্লীল-বাকা-প্রয়ৌোগ করাই তাঁহাদের 
মধুরালাপ ১ তয়প্রদর্শন ও প্রভারণাপুর্ক অর্থ সংগ্রহ করাই 
তাহাদিগের ব্যবসায়। পাবগুদিগকে দেখিলে মনে স্বণা জন্মে, 
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কথা কহিলেও শরীরে পাপম্পর্শ হয়। পাঠক, মহাশয় ! আপনি 
ইহাতে কি মহারাজের প্রতি কুপিত হইয়াছেন? ইহাতে রাজার 
কোন দোষ নাই। রাজা কিছু শ্থচক্ষে কোন বিষয়ই 'দর্শন করেন 
না) এ সকল কর্মচারীদের দোষ | যাহাই হউক, এখান হইতে 
চলুন, এ পাপ স্থানে আর থাকার আবশ্যক নাই, হৃদয় শুক হইয়া 
উচিয়াছে। 

বষ্ঠ প্রাকোষ্ঠে রাজার বিশ্রীমভবন ও বিদ্যামম্দির | বিশ্রাম- 
ভবন অতি রমণীয়, বলিতে কি, তাহাতে এবেশ করিলে, বোধ হয় 
যেন তুবারগ্ৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলাম । বহির্দেষ্শ হইতে বিআাম-, 
ভবনকে একমাত্র অখণ্ড প্রকাণ্ড ভবন বলিয়া বোধ হয়, কিন্ত 
বাস্তবিক তাহা নহে। ইহা নান খণ্ডে অতি সুকৌশলে নির্টিত। 
কোন স্থানে বহুবিধ নয়নমনতৃপ্তিকর সামগ্রী পরিপুরিত ও সুবর্ণ- 
পর্ধ্যস্কপরিশোভিত মহারাজের শয়নগৃহ, কোন গৃহে রত্বাদি খচিত 
রাজপরিচ্ছদ সকল শোভা পাইভেছে; কোন স্থানে রাজভোগোপ- ; 
যোগী বহুবিধ কুথসেব্য খাদ্যদবয, পরারকূপে বহুমুল্য কাঞ্চনপাত্রে 
সজ্জিত রহিয়াছে । ফলতঃ এরূপ অপরূপ বিশ্রামভবন, কোন কালে 
কোন রাজার ছিল কিনা, স্দেহ। উত্তমগৃহ উপমাস্থলে, অনেকে ইন্র- 
ভবন উল্লেখ করিয়া থাকেন, কিন্তু সে কেবল যীহারা মহারাজ 
(কেপরীবীর্ষ্যের বিশ্রামভবন দেখেন নাই। বিদ্যামন্দিরও প্রীতিপ্রদ 
এবহ দর্শনরঞ্জক। . দেশবিদেশীয়. অগ্াধবুদ্ধিশালী, জুবিজ্ঞ 
পান্তিতগণ সমাকীর্ণ। গৃহে সর্ধদাই শাশ্ত্রালোচন৷ ও বিদ্যাচর্চা। 
বিদ্যানুরাঙ্গী রাজা কেশরীবীর্ঘ্য অশেষ যত্ে ও অধ্যবসায়ে তাহার 
সময়ের বাঁবতীয় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া বিদ্যামদ্দিরে রাখিয়াছেন 
ও তদ্দারা বিদ্যার্থীদের বিগ্লোপার্জনের “পথ জুগম করিয়া দিয়া- 
ছেন। ফলতঃ বিদ্যামন্দির দর্শন করিলে, রাজা যে অশেষ 
বিদ্যাবিশারদ ও গুধগ্রাহী তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে ন|| 


৫ এই প্রকোষ্ঠের শেষ ভাগে এক পুর্ব্ব নবরত্ব, নবরত্তের অভ্যন্তরে 
০ টি রি? 




































টি 








নির্লনলিনী। 





মণিময় লিংহাসনোপরি বিশ্বগুক রাধামদনমোহন মুর্তি এতি- 
ছিত। সে মোহনমুর্তি সন্দর্শনে শরীরের পাপরাশিবিমোচন এবং 
মন অনিত্য সংসারন্থ পরিহারপূর্ধক নিত্যপথে যাইতে অভি- 
লাবী হইয়া থাকে । পাঠক মহাশয় ! অগ্রসর হুউন, এবহ ভক্তি 
ভাবে ভগবানকে দর্শন কঞ্রিয়া জন্ম সার্থক ককন। আহা! কি 
আশ্টর্য্য শোভা) মূর্তির সুখে ব্রাহ্মণের! কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া! 
কেহবা তাহার সহআনাম জপ, কেহৰা শ্্ীমস্ভাগবৎ পাঠ করিতেছেন), 
(কেহবা সচন্দন তুলসীপত্র করে লইয়া সাহার সেই ধ্বজবজ্রান্ব,শাঙ্কিত 
পাদপৃন্মে ভক্তিভাবে প্রদান, কেহবা করপুটে দণ্ডায়মান হইয়া 
'স্তব করিতেছেন । এই পবিত্র স্থান দর্শন করিলে শাস্তিরসে জারীর 
সিক্ত হয়। তৎপরে রাজবাটীর সপ্তম প্রকোন্ঠ, পাঠক মহাশ্জ ! 
বুঝিয়াছেন, যদি বুঝিতে পারিয়া থাকেন ভবে এই স্থান হইতেই 
পত্যাবর্তন ককন, এঁী রাজার অস্তঃপুর ॥ 

হে জগদীশ্বর ! তুমি যে কি মোহিনী মায়! এই মহীমণ্ডলে বিস্তার 
করিয়া রাখিয়াছ, তাহা কে বর্ণনা করিতে পারে । তোমার এই 
প্রপঞ্ষের মুলীভূত পঞ্চতুতের অভ্ত,ত ব্যাপার সকল অনুভূত হইলে 
বিন্ময়াস্থিত হইতে হয় । আহা ! এই নশ্বর চরাচরে কাহারে কি আকারে 
সৃদ্ঠি করিয়াছ, কাহার সাধ্য প্রাশাস্তেও তাহা, বুঝিতে পারে। 
তত্তাপর্ধ্য এপর্য্যস্ত কেহই অবধারণ করিতে পারে নাই। হে 
সর্ধভূত সমদর্শিন!তুমি সর্বময় হইয়া সর্বভুতে সর্বরূপে বান করিতেছা 
হেমঙ্গলময় ! তোমার ক্কপার অপার মহিমা মাদৃূশ অনভিজ্জনে 
কিরূপে তাহা বর্ণনা করিবে । কোন উপায়ই স্ুপায় বলিয়া গণ্য হয় 
না, কিছুতেই মানবক্ষোভ নিরৃত্ত হয় ্া। যতই চিন্তা করা যায় মন 
ততই নব নব ভাবে শ্রপুরিত হইতে থাকে। কোন মতেই তাহার শশীস্তি 
হইবার উপায় নাই, বিশেষ চেষ্টা করিয়াও জগতে কোন কালে, - 
কেহই স্থির করিতে পারে নাই। তুমি-কি এক অচিস্তনীয় অভিপ্রীয়ে 
এই অসীম ভূমগুলের সৃষ্টি করিয়াছ, তাহা .অনেক বহুদর্শী তত্ববিৎ 
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১ নির্দলনলিনী | ক 
মতর্িগণও্ বহুতর _অ্মসহকারে কিছুই নির্ণর করিতে পারেন লাই, 
আমর! কি শক্তি চালনার তাহার আলোচন! করিব। কেবল 
এই একমাত্র ভরস। করি» তোমার ক্কপাকটাক্ষে সকলই সম্পন্ন হইতে 
পারে। তুমি এই অনিত্য অখিল সংসাররূপ নাট্যশালার অধিকারী 
হইয়া রঙ্গভূমিতে জীবগণকে লইয়া যে কতই রঙ্গ করিতেছ, তাক 
তুমিই জান। তুমি ভিন্ন কাহার সাধ্য, তাহা! অনুধাবন করে। 
এই অসার সংসাররক্কাঙ্গনে, কোন ব্যক্তি গুখরূপ কাঞ্চনখচিত 
বসনে শোভিত হইয়া যহানন্দে বিচরণ করিতেছে, কেহবা দুঃখরূপ 
মলিন ও ছিন্নবাসে+ নয়ননীরে ধরাতল অভিষিঞণন করিয়া+ হা জগদী- 
্বর& হা জগদীশ্বর | বলিয়া রোদন করিতেছে কোন ধনী ধনমদে 
অজ ও হিতাহিত জ্ানশুন্য হইয়া কত শত দীনহীন লৌকদিগকে 
কট দিতেছে, কেহবা সেই ধন দ্বারা দীনের দীনতা নাশরূপ আশি 
পুঙ্জ একত্রিত করিয়া সর্গের সোপান প্রস্থ করিতেছে । কোন 
মানব বিচিত্র হর্সে্যোপরি, ছুগ্ধফেণনিভ শখ্যায় অন্্্যম্পশ্যরূপা 
'প্রাণাধিকা প্রণয়িণীকে লইয়া রসালাপে যামিনী যাপন করিতেছে, 
কেহবা সামান্য পর্ণকুটীরে, হ্ৃত্তিকাশয্যায় মহিলাকে লইয়া ছুঃখা- 
লাপে রজনী কাটাইতেছে। কেনবা অমূল্য ধন পুভ্রধনে ধনী 
হইয়া জন্ম সার্থক বিবেচন। করত, হুদয়াকাশে আনন্দশশীকে স্থান 
দিতেছে, পরক্ষণেই আবার পুজধন_ প্রতিপালনে ঈশ্বর আমাকে 
অক্ষম করিয়াছেন, এই চিন্তামেঘ আসিয়া সেই শশীকে সমাচ্ছন্ 
করিতেছে । কোন মানব বা! সমস্ত সুখের অধিপতি হইয়াও 
ধনশ্রেষ্ঠ পুত্রধনে বঞ্চিত হইয়া সংসার অসার বোধ কর্িতেছে। 
হে জগদীশ! তুমিই ধন্য, তুমিই কোঁশলময়, কাহার সাধ্য তোমার 
মায়া বুঝিতে পারে । 

এক দিন মহারাজ কেশরীবীর্ধ্য বহুমুল্য মণি-মাণিক্য-খচিত র্র- 
সিংহাসনে, সখী পারিবদবর্গে পরিবোন্ঠিত হইয়া, নক্ষত্রম্লমাঝে 
শলীনঘ বিরাজ করিতেছেন। সভার শৌভার সীমা নাই। কেহ 
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৪ নর্দলনািনী। ঠা 
বা রাজার গুণ কার্ডন করিতেছে, কোন সত্য ্বধর্ সম্বন্ধীয় নানাবিধ 
উপদেশ দ্বারা রাজার শরবণযুগলকে সন্ভউ করিতেছেন। এইর্ূপে 
নানা শাল্ত ও বিভ্ার ভর্তা হইতেছে, এমন সময়ে জনৈক সুধী মনুশানত্র 
সন্ব্বীয় নিয়মাবলী লইয়া তর্ক করিতে করিতে সহসা “পুন্াঙ্্ো 
নরকাৎ বন্মাত্রায়তে পিতরৎ স্থৃতঃ” অর্থাৎ, পুস্নাম নরক হইতে 
পুত্র ভিন্ন পিতাকে কেহ উদ্ধার করিতে সমর্থ নহে এবস্বিধ বাক্য 
উচ্চারণ করিলেন ॥ বাক্যটী রাজার হৃদয়ে বাজিল। মুখমণ্ডলে 
চিন্তার লক্ষণ লক্ষিত হইল। শারদীয় পুর্ণ শশধরকে হঠাৎ মেথে 
আচ্ছন্ন করিল। শাস্তিনধা-ভাণ্ডে সন্দেহ-হলাহলের সংস্পর্শ হইল। 
'এই নিদাকণ বিষময় বাক্যশঙ্ক, রাজার শরীরাত্যন্তরে প্রবিউ হইয়া 
অশেষ প্রকারে যন্ত্রণা দিতে লাগিল। ভুর্ভাবনা-রাক্ষসী শরীরে 
প্রবিষ্ট হইয়া দৈরধ্য গাভীর প্রততি গুণ সকলকে এক কালে গ্রাস 
করিল। করকমলে মুখকমল বিন্যস্ত করিয়া ঈষৎ বস্কিমভাবে যেন 
কি ভাবিতে লাগিলেন। সময় পাইয়া মলিনতা-রাহু রাজার মুখ- 
চত্রিমাকে গ্রাস করিল । সম্তপত দীর্ঘ নিশ্বাস মধ্যে মধ্যে নাসিকা 
হইতে নির্গত হইতে লাগিল। 

সভাসদ্গণ গাড় নিবিউ হইয়া তৎ্কালোপযোগী স্ব স্ব কার্য 
সকল পর্যবেক্ষণ করিতেছেন। রাজা যেন সে রাজাই নহেন,সে | 
স্কূর্তি নাই, সে মধুরতাও নাই, অনভিপৃর্কে যে অনুপম কাস্তিতে 
সভা আলোকময় হইয়াছিল, ভাহাও নাই। নাসিকার উপরিভাগে 
অল্প অপ্প ঘর্ধবিন্ু, সুধাৎগুবদন বিরস, নয়নকমল নীরে ঢল ঢল 
রাজা রোদন করিতেছেন অজ্ঞাতসারে, পাছে: কেহ বুঝিতে 
পারে। চক্ষের জল চক্ষেই নিবারণ, করিতেছেন ১ সদাই অন্য- 
মনক্ষ, যেন একমন! হইয়া, কি ভাবিতেছেন, ভাবিবার ত কিছুই দেখিনা» 
ঈশ্বর ত তাহাকে সকল বিষয়েই ন্ুখী করিয়াছেন » তীহার ত 
কিছুরই অভাব নাই, তবে কি জন্য এত চিন্তা” কেনই বা এরূপ ভাব, 
বায়িক চিন্তা, তাহাই বা কেমন করে, রাজীর ত সকল রাজার লহিত 
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সি নর্থলমলিনী। র্‌ 
সধ্যভাব, সকলেই ভাতার অনুগত, সকলেরই নিকট ভীহার মান, 
রাজ্যের সর্ধত্রই শাস্তি বিরাজিত, জার তাহা না৷ হইলেও বিষয়- 
সম্বন্ধে কোন কথা হইলে অমাত্যদিগের নিকট অবশ্যই বিদিত 
খাকিত $ তবে কি বন্ধৃবিয়োগ, না তাহাও.নহে, বিরহ-বেদনা, রাজা 
! বিরহ কাহাকে বলে তাহাও পরিজ্ঞাত নহেন | রমণী-র্্ চ্্রপরভা 
ছায়ার ন্যায় অপুক্ষণ রাজার নিকটে অবস্থিতি করিতেন । চক্প্রতা 
রাজার হাদয়াকাশের শশীসম। কলঙ্কহীন পূর্ণ শশীসম সর্বদাই 
পুর্নোদয় » দিবানিশি ভেদ নাই। দিবাভাগে চন্দ্র দর্শন করা যায় 
বটে, কিন্ত আভাহীন এ সেরূপ চন্দ্র নহে, সর্ধদাই জ্যোতির্য়+ 
যাহা হউক এত বিরহও নহে । তবে এত শোক কি জন্য, কি জন্যই 
বা এত ভাবনা? কৌতুহল, ক্ষান্ত হও» ক্ষণকাল পরেই জানিতে 
পারিবে মহারাজ কি কারণে বিষ£তাকে আশ্রয় করিয়াছেন । 
সভাস্থলে সহসা রাজাকে ঈদৃশ অবস্থাপন্ন অবলোকনে, মন্ত্রীবর 
কারণ ভিজ্ঞাহু হইয়া ক্লতার্জলিপুটে . নিবেদন করিলেন, হে রাজন্‌ ! 
অধীন জনের বাক্য প্রিয়ই হউক বা অস্রিয়ই হউক, প্রভুর তাহা 
অবণে স্থান প্রদান করা কর্তব্য । মাদৃশ অজ্ঞ ব্যক্তির মুখ হইতে 
সতত হিতকর ও মনোহর বাক্য নিঃসৃত হওয়া অসম্ভব হে ভূপতে ! 
কিঝিণ পুর্বে আপনাকে সদানন্দ দর্শন করিয়াছি, সহসা দে ভাবের 
ভাবাস্তর কেন? সদানন্ছে নিরানন্দ কেন? নির্মল শীরদীয়-গগণে 
অকম্মাৎ মেঘের উদয় কেন? ভবাদৃশ পুকষার্থশালী তিগ্নুতো 
ব্যক্তির ঈদৃশ ভাবাস্তর সামান্য কারণে কখনই সম্তবেনা। তুচ্ছ 
তৃণাম্মিতে কি গভীর বারিধ্ির বারি উত্তপ্ত হর? সামান্য অনিলা- 
ঘাতে কি উন্নত অচলের শৃঙ্গ ভগ্ন হইতে পারে? লোক, নিক্ষেপণে 
নিরনিধি আন্দোলিত হয় না। হেনরেশ!| আপনার বিরস বদন 
অবলোকন করিয়া আমাদের চিত্তমাতঙ্গ অতিশয় অধীর হইয়াছে ; 
মনোগত ভাব প্রাকাশরূপ অক্ক,শ দ্বারা সুস্থ করিলে পরম পুলকিত 
হই। সামান্য ব্যক্তি দ্বারাও সময় বিশেষে মহতের উপকার দাখিত 
































| পুর্ধক হস্তের দ্বারা অশ্রদ্ল মার্জনা! করত অতি মৃদুস্বরে সচিবকে 


০ ছিলাম,কত লোকেরই বা পুত্রনাশ করিয়াছিলাম, তাহা! না হইলে 
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হইয়া থাকে; পাশীবদ্ধ পশুরাজ সিংহও সামান্য মুষিক হইতে মুক্তি 
লাভ করিতে পারে। হে ক্ষিতীশ ! অধীনজনের নিকট মনোগত 
ভাব প্রকাশ ককন। আমরা প্রাপপণে তাহার প্রতীকার চেস্টা 
করিব। নিজ প্রাণ দিয়াও প্রতুর ইউ সান করা! কিন্কুরের কর্তব্য, 
তাহাই বদি না পারিলাম তবে এ অনিত্য জীবনে কি প্রয়োজন । 
অনুগত সমীপে অন্তরের কথা ব্যক্ত করিলেও কথক্চিৎ কের লাঘব 
হয়; তাহাদের দ্বারা সছুপায়ও স্থির হইতে পারে। অতএব হে 
নরনাথ! সবিনয়ে নিবেদন, সরল হৃদয়ে স্বীয় হৃদয়ের কথা প্রকাশ 
করিয়া'আমাদের উৎ্কণ্ঠাকুলিত চিত্তকে পরিতৃপ্ত ককন। 

রাজা ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ 





সাদর সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, হে মন্ত্রি! তুমি যেসকল বাক্য 
প্রয়োগ করিলে সকলই সত্য ও নীতিগর্ভ। অস্ত সভাতে পণ্ডিত 
মহোদয় হইতে আমি এককপ জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়াছি। অজ্ঞা- 
নান্ধকার ভিরোহিত হইয়া অন্ত হইতে আমার হৃদয়াকাশে জ্ঞান- 
প্রভাকরের অস্যুত্ধান হইল। পুত্র ব্যতীত গিতার উদ্ধার নাই। 
বেপ জলশুন্য সরোবর ও ফলহীন তকবর, পুশৃন্য সংারও 
তদ্রপ। ভাবী তাবন। এত দিন আমার হুদয়ে স্থান পায় নাই। ; 
আমার রাজ্য, আমার এষ, আমাক দেহ, আমার অটালিকা, | 
আহা ! কেবল আমার আমার করিয়াই এতকাল অতিবাহিত করি- 
য়াছি। চক্ষু মুদিলে.যে কি হইবে একবারও মনে ভাবি নাই। যে 
ধনে, যে রাজ্যে ও যে দেহে এত মায়া ও এত বত্ত, গ্রাণবামু বহিষ্গত 
হইলে যে, সে সকল কাহার হইবে ক্ষর্কালও তাহা চিন্ত। করি নাই। 
ভাবিতাম বুঝি চিরকালই বাঁচিতে হইবে। কিন্তু এখন সমস্তই 
বিশেষরূপ বুঝিয়াছি, যে আমার রাজ্য পরের জন্য” আমার ধন- 
সঞ্চয় পরপোবণার্থ। পুর্ব জন্মে না জানি কতই কুকর্ম করিয়া 
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আনি পুন্রধানে বঞ্চিত হইব কেন? আমি কুলের কুলাঙ্গার জঙ্মি- 
য়াছি। আহা ! আমা হইতেই বংশনাশ হইল ॥ মহাপাতকী এরূপ 
বিশাল রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া নির্মল কুলতক নির্মল করিল। 
বুঝিলাম ঈশ্বর নির্বংশ শব্দটী আমার জন্যই সৃষ্ভি করিয়াছিলেন 
অথবা ভীহারই বা দোষ কি, সকলই আমার অদ্বষ্টের দোষ! আমি 
নিজ কর্মের ফল ভোগ করিতেছ্ি। প্রাক্তন জন্মে বদি পুণ্য সঞ্চয় 
করিতাম তাহা হইলে কখনই নিরপত্যতাঁরূপ বিবম দাঁবদাহে দ্ধ - 
হইতে হইত না| আমি নরাধম, ধিক আমার রাজ্যে ! ধিক্‌ আমার 
এন্থর্্যে ! ধিক্‌আমার জীবনধারণে ! সংসার ভ পুভ্রধন লইয়া, 
নিরপত্য হইয়া রাজ্যের আবশ্যক কি? অরণ্যই ভাদৃশ ব্যাক্তির 
উপযুক্ত স্থান, ভপস্যাই তাহার ব্রত, ফলমুলই জীবনোপায় | 
হা অদৃষ্ট ! এত দিনে আমার হ্গীয় পিতৃলোকদিগের পিুবিচ্ছেদ 
হইল। উঃ! আর সহ্য হয় না, প্রাণ! তুমি বহির্গত হও এ পাপ 
দেহে আর কেন? অথবা আমার সংস্পর্শে তৃমিও পাপমতি হইয়াছ 
নতুবা কেন এই অপবিত্র দেহ হইতে বাহির হইতেছ ন1| হা বিধাত$! 
আমার ঈনৃশ দশা দর্শন করিয়াও কি তোমার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক 
হইতেছে ন1? বুঝিলাম তুমি নিদাকণ তোমার হাদয় পাবাণময় » 
আশ্রমতক ফলবান্‌ ন। হইলেও কি স্বেহ বশতঃ তাহাতে জল সেক 
(করে না। জজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবধণ, দান দ্বার! ক্ষবিখণ এবং পুক্র 
দ্বারা পিতৃষ্খণ পরিশোবিত হইয়। থাকে। হা জগদীশ্বর ! আমি কি 
এত অপরাধী, যে চিরকালের ভন্য আমাকে খণজালে জড়ীভূত 
খাকিতে হইল হে মন্ত্র! এক্ষণে সমস্ত ঝুঝিলেত? আমি আর 
সসারে থাকিব ন!, সংসার আমাকে আর ভাল লাগে না। বাৎসা- 
রিক কোন বন্ত্রতে আমার লালসাও নাই। আমি সংসারন্ুখে 
পরিতৃপ্ত হইয়াছি। আমার সকল আশাই মিটিরাছে, এক্ষণে মনন 
করিয়াছি তোমার স্তে রাজযাভার ন্যস্ত করিয়া অরণ্যে গমন পূর্বক 
রা সু তুমি অন্ত হইতে 
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আমার ন্যায় রাঁজকার্ষ্য সকল পর্য্যবেক্ষণ করিবে। তুমি রাজা 
হইবে, কিন্তু দেখিও যেন ধনমদে মত্ত হইয়া কুপথগামী হইও ন! $ 
হক্ষমদর্শী ও ন্যায়ানুগত হইয়া  অপত্যনির্কিশেষে প্রজাপালন 
করিবে। মন্ত্রীকে এবস্বিধ উপদেশীস্তে রাজা সভাস্থ সকলের নিকট 
বিদায় গ্রহণ পুর্ধক অস্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন । 

সভা ভঙ্গ হইল। এঁ সঙ্গে সভাসক্যাণের হৃদয়ের শাস্তিরও ভঙ্গ 
হুইল। প্রজাকুল ভাবী ভাবনায় শোকাকুল। রাজা রাজ্য পরি- 
ত্যাগ করিয়া বনগামী হইবেন, আমাদিগকে কে আর প্রতিপালন, 
1. করিবে, কে পুভ্রবৎ,স্তেহ কবিবে, বিপদকালে কাহারইবা শরণাগত 
হইব, নিরস্তর এই ভাবনায় শোকাকুল। রাজপুরী শ্রঅষটা হইবে, 
শত্রকুল বদ্ধিততেজ হইয়া প্রজাপীড়ন করিবে, এমন হ্র্দূমি 
উচ্ছিন্ন যাইবে, অবিরত এই ভাবনায় শোকাকুল। রাজা! হইয়া 
কিরূপ শ্বাপদশঙ্কূল ভীষণ বনে ভ্রমণ করিবেন, ফলমূলাহারী 
হইয়াই বা কিরূপে জীবন ধারণ করিবেন, কি রূপেই বা! প্রচণ্ড তপন- 
1 ভাপ কোমল শরীরে সহ্য করিবেন, অনুক্ষণ এই ভাবনায় শোকাকুল। 
হায় রে বিধে ! তোমার মনে এই ছিল, এমন হুতন রকমের নিদাকণ 
। বাদসাথা কোথায় শিখিয়া ছিলে। যদি জানিতে শেষে বনবাপী করির” 
তবে এরপ রাজ্য ভোগ করাইবার আবশ্যক ছিল কি? রাজা হুইয়াকি . 
বনবাস সম্ভবে? অভি সুখের পর অতি ছুঃখ বড়ই অসহ্য। ] 
কোথায় রাজ্য ুখ, কোথায় বনবাস দুঃখ । স্বার্থপর প্রজাপীড়ক' 
| ব্লাজারা যে সুখ অনুষ্ঠব করিয়া থাকেন এত সে সুখ নহে, তাহা- 
কেত প্রকৃত জুখ বলে না। ন্যায়পরায়ণাতা ও প্রজাবৎসলতা। 
প্রস্থতি সগগুণে যে সুখরাশি স্ভূত হর, এ সেই হুখ, সেই ্ুখই অনু- 
পম সুখ । ইহার হ্রাস নাই, বিমাশও নাই । নিত্য নুতন ভাবে অনুভূত 
হইয়া খাকে। রাজাত কোন সুখেই বঞ্চিত নহেন? অসীম এশ্ব্স/” 
প্রবল প্রতাপ, দেশবিদেশে খ্যাতি, প্রজাগণসমীপে আস্তিক ভক্তি, 
চস বস স্পপা পতিপরায়ণা 
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রমণীর ভাহার প্রশয়িণী॥ এত হখেও অঙখ হা জগদীস্বর ! 
এত দিনে বুঝিলাম, সকল সুখেরই দীমা আছে। এতদিনে বুঝিলাম 
এ জগতে প্ররুত সুখ নাই। হা নৃপতে ! একবারে আমাদের মায়া 
মুক্ত হইলে, একবার মনেও ভাবিলেন', বে আমাদের দশা কি হইবে। 
হে নরেশ! বুঝিলাম যে তোমার ন্মেহ, তোমার মমতা, তোমার ন্যায়- 
নিষ্ঠা, তোমার প্রজাব২সলতা, তোমার সরলতা, তোমার শ্রিয়- 
স্বদতাই আমাদের কাল হইল। তুমি আমাদের প্রতি যদি নিষ্ঠ,র 
ব্যবহার করিতে, তাহা হইলেত আমাদিগকে এত কষ্ট সহ্য করিতে 
হুইভ না। তখন মনকে প্রাবোধ দিবার সামগ্রী থাকিত, মনও 
প্রবোধ মানিত। অথব। তোমার দোষ কি, সকলই আমাদের অদৃ- 
সের দোষ, ভাহা ন। হইলে তুমি আমাদিগকে ত্যাগ করিবে কেন? 
ছু্লভ র্ছভোগ কি কখন দরিদ্রের অদুষ্টে সম্তবে? ফলত; প্রজা- 
দিগের ছুঃখের সীমা রহিল ন1। রাজপুরী হাহাকারময় হইল । 

এ দিকে মহারাজ কেশরীবীর্ধ্য হীনবীর্্য হইয়া বিষঃ-বদনে ও 
সন্তাপিতান্তঃকরণে অন্তর্তবনে প্রবেশ করিলে, মহিষী, মহীপতির 
মর্যাদা সংরক্ষণে তৎপরা হইয়া গাত্রোশানপুর্ধক করপুটে অভ্যর্থনা 
করত রাজার দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিয়া সবরণময় পর্্যক্কোপরি সমাদরে 
ও সহাস্যবদনে বসাইলেন ; কিন্ত রাজার মুখে সে প্রেমসম্ভাষণও 
নাই, সে সুধাময় হান্যও নাই,সে রহস্যরস-মিশ্রিত বাক্যও নাই, সে 
উজ্জ্বল কমণীয় কোমল কান্তিও নাই। রাজমহিলাত ইহার মর্ম 
অবগত নহেন! যে ঘটন। ঘটয়াছে তাহার বিন্দু বিসর্দও জানেন 
ন|! আহা !নিরপত্যতারূপ আশীবিষ সহসা যে রাজাকে ভয়ঙ্কর 
ভাবে দংশন করিয়াছে+ রাজি তাহার কিছুই অবগত নহেন ! বিষের 
জ্বালা না৷ হইলে হুবর্ণের ন্যায় শরীর নীলবর্ণ কেন ? রাজার ঈদৃশ 
অগুভঙ্চক আকুতি অবলোকন করিয়া! রাজ্জী ক্ষণকাল নিস্তব্ধ ভাবে 
রহিলেন। প্রফু্ অস্তর সংশয়কালকুটে পরিপূর্ণ হইল। আনন্দ 
শশী চিন্তামেঘে আর্ত হইল। মহিষী সন্দেহদোলায় ছালিতে 
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লাগিলেন  আনিস্টশঙ্কায় দেহ কাপিতে লাগিল। কই আম্িত 
কখন রাজার নিকট কোন অপরাধে অপরাধিনী নহি” অবশ্যই 
ইহার কোন কারণ আছে। অনন্তর রুতাঞ্জলি হইয়া, কাতর-বচনে 
ও সজল নয়নে কীপিতে কাপিতে বলিলেন, নাথ ! অন্য দিন যেব্রুপ 
দর্শন করি, আজ সেরূপ বিরূপ কিজনা” বিশ্বাধরাভ্যন্তরে বিশুদ্ধ মুক্তা- 
হারের ন্যায় দশন-শ্রেশী প্রাকাশ পাইতেছে ন। কেন? আগমন মাত্র 
যে অপাঙ্গবান এ অধিনীর মানস-বিহঙ্গকে বিদ্ধ করিত, সে বান আজ 
নিমীলিত-নয়নতণে স্থাপিত কেন” যে নীলোশ্পলনয়ন নিরস্তর 
নীরশন্য সে কেন আজ থারাধরের ধারার ন্যায় অশ্র্থারা বর্ষণ 
করিতেছে? যে কমনীয় শরীর সর্ধদা ন্ুশীতল থাকিত, কি জন্য 
সে দেহ হইতে আজ স্বেদবিন্দু পতিত হইতেছে? রাজী বিনআ- 
বচনে ও বাঞ্পকুললোচনে এত বিনয় কণ্রলেন কিছুতেই রাজ! বাক্য 
বিন্যাস করিলেন না। যাহার কেবল মাত্র মলিন-বদন দেখিলে ৷ 
রাজার অন্ধের সীমা থাকিত না, সমস্ত জগৎ অন্ধকারময় দর্শন 
করিতেন, কিছুই ভাল লানিত না, আজ রাজা তাহার ছুঃখ-পরি- 
পতিত হৃদয়বিদারক অন্দি কাতর -বচনেও বধ্ধির হইলেন । হার 
1 অডঅ অশ্রপাতেও হৃদয় আর্ত হইল ন|| 
অনস্তর যখন রাজী দেখিলেন, রাজা নিতান্তই কথা কহিলেন না» 
তখন অমনি অবনীপতি-লন্দিনী শোকাবেগ সম্বরণ করিতে ন। 
পারিয়া রোদন করিতে করিতে প্রবল-পবনাহুত-লতার ন্যায় ভূভল” 
৷ শায়িনী হইলেন। *প্রাণনাথের যুগলপদ করকমলে ধারণ পূর্বক | 
| নয়নকমলে চরণকমল ভাসাইতে লাগিলেন । বোধ হইল যেন 
সরোজদ্বয় সরোবরে ভাস্মান হইল 1. রাজ্জী কহিলেন, নাথ | আর. 
আমি যে আপনর কষ্ট দর্শন করিতে পারি না। আমার চিত্র 
অত্যন্ত ব্যাকুল হুইয়াছে। হদয়ব্পভ! আমি ত আপনার. পাদ- 
পন্মে কখন কৌন দোষ করি নাই। এক দিনের জন্যওত অপ্রিয় 
এস করি নাই। কখন আপনার কথা উল্লগ্বনও.করি 
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নাই। অধিনীকে -বখন কে আজ্ঞা করিয়াছেন, তদ্দণ্ডে ভাহা 
অপ্পাদন করিরাছি। প্রতিদ্দিত অন্তরের কথা প্রকাশ করিয়া 
থাকেন, জীবিতেশ্বর | বলুন দেখি, তবে আজ কেন মনের ভাব 
প্রকাশ করিতে কুষ্ঠিত হইতেছেন? কি জন্যই বা কিন্করীকে প্রতা- 
রণা করিতেছেন? হে ত্রিয়তম ! বলুন, আর যাতনা সহ্য হয় না; 
প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছে” বহির্গত হইবার আর বিলম্ব নাই। 
একে রাজার কলেবরে নিরপত্যতারূপ শোকানল প্রবিষ্ট হইয়া 
নিরন্তর দগ্ধ করিতেছিল, তাহাতে আবার প্রাণাধিকা প্রেয়সীর 
মনে কূপ হতাহুতির সংস্পর্শ হওয়ায় প্রবলবেগে অধিকতর 
যন্ত্রণা দিতে লাগিল। যন্ত্রণার উপর যন্ত্র অসহ্য হওয়ায়, রাজা 
রাজ্জীকে সাদরসন্ভাষণপুর্ধক মৃঢ্মধুরস্থরে বলিলেন শ্রিয়তমে ! 
রোদনে ক্ষান্ত হও» শোক সন্বরণ কর। আমি নিজের কউ অনায়া- 
সেই সহ্য করিতে পারি, কিন্তু তোমার কষ্ট প্রাণান্তেও দেখিতে 
পারি না। এক্ষণে গাত্রোান কর এবং আমার শোকের কারণ 
ষদি শুনিতে একান্তই উৎসুক হইয়া থাক, বলি শুন। 'প্রাশাথিকে! 
এত দিন আমি সংসারজালে আবন্ধ হইয়া ভবিষ্যৎ চিন্তা কিছুই 
। করিনাই। অন্য সভামণ্ডলে জনৈক সুধীর উপদেশবাক্যে আমার 
মায়াতামসী বিন হইয়া বৈরাগ্য-প্রভাকরের উদয় হইয়াছে। 
পুত্রহীন নর পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার হয় ন।” এই বাক্যশেল 
আমার অন্তরে দৃঢ়কূপে পরিবিদ্ধ হওয়ায় তাহার যন্ত্রণায় দেহ- 
পতন হুইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা | তবে যদি কখন সেই পরাৎপরের 
আরাধনা দ্বারা এই ছুরপনেয় নিরপত্যতাশেল দুরীকুত হয়, তাহা 
হইলেই এ রাজ্যথন ও জীবনে প্রায়োজন.$ নতুবা এ পাপ প্রাণে 
কোন আবশ্যক নাই। এক্ষণে তুমি বিশুদ্ধ মনে ভবনে থাকিয়া 
ভবানীর ভাবন।কর। আমি অদ্য শেব রজনীতে ইশ্বরারাধনায় 
অরখ্যে গমন করিব যদি কখন সেই জগদ্বদ্ধু ককণাসিনকর বিন্দুমাত্র 
, ক্লপাপাত্র হইতে পারি, যদি কখন সফলমনোরথ হই, যদি কখন 
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অমূল্য-ধন পুন্রধন সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই, যদি কখন দীননাথ 
দীনের ছুঃখ দর্শন করিয়া দরা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলেই পুনরায় 
তোমার সহিত সাক্ষাৎ লাভ হইবে, নতুবা তোমার নিকট হইতে 
এজন্ের মত বিদায় লইলাম। 

রাজার কুলিশপাতোপম ঈদৃশ- বাক্যশ্ববণে রাঙ্জী শৌকাবেগ 
সন্বরণ করিতে অসমর্ধা হইয়া, অতি ককণস্থরে রোদন করিতে করিতে 
কহিলেন, নাথ! এরূপ মর্ভেদী বাক্য প্রয়োগ করা অপেক্ষা অধি- 
নীকে একবারে বধ করা শত গুণে ভাল ছিল। হৃদয়েশ ! এরূপ 
নিদাকণ বাক্য প্রয়োগ করিবেন না। বলুন দেখি, আপনি ঈশ্বরা- 
ব্াধনায় গমন করিলে আমি তদীয় বিচ্ছেদানলে দহ্যমানা হইয়া 
কিরূপে শুন্য গ্ুছে বাঁস করিব? নাথ ! আপনি ঘে আমার জীবন- 
সর্বদ্ধ, প্রাণ হইতেও শ্রেষ্ঠ, আমি যে আপনাকে ভিন্ন আর কাহা- 
কেও জানি না। শয়নে, হপনে যে আপনার এ মোহন মুভিই 
আমার ধ্যান। প্রীণ-বল্পভ! ' হাদয়ক্ষেত্র যদি খুলিয়া দেখাইবার 
হইত, দেখাইতাম যে উহার মধ্যে আপনার মুর্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। 
আপনি ভিম্ন এ ভবন ষে আমার পক্ষে ভুঁজঙ্তবন সদৃশ হইবে। 
আপনাকে লইয়াইত আমার সুখ । এরূপ নিদাকণ বাক্য কোন্‌ প্রাণে 
মুখ হইতে নির্গত করিলেন! আমি যে আপনার চিরসঙ্গিনী, তাহা 
কি একবারে তুলিয়া গেলেন! প্রাণেশ! আপনি কি মনে করেন 
আমি আপনার বিরহ সহ্য করিয়া ভবনে থাকিব! উত্বন্ধানে যা 
অনশনে প্রাণ পল্লিত্যাগ করিতে হয় তাহাও স্বীকার, তত্রাপি গৃহে 
থাকিব না। অবলা কুলবালাদের যে পতি ভিন্ন গতি নাই। পতিই 
তাহাদের ধ্যান, পতিই তাহাদের ভ্বান। পতির স্থথে ুখী এবং 
পতির ছুঃখে ছুঃখী হওয়া, পতির জাজ্ঞা প্রতিপালন এবং সতত 
পতির চরণ সেবা করা সতী শ্রী কর্তব্য কর্ম। তবে নাথ! কোন্‌ 
অপরাধে আমাকে আপনার চরণসেবা হইতে বক্তি করিতে 
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হইতে হ্বেদবিন্দু নির্গত হইবে স্বীয় বসনাঞলে মুছাইয়া দিয়া আাকে 
॥ পরিতৃপ্ত করিব। যখন নিদ্রাতুর হইবেন উকবুগলকে উপধান 
করিয়া আপনাকে উপহার দিব! নাথ! এই সকলইত'আমার সুখ, 
আনি এইত প্রীর্ধন! করি $ যে নারী নারায়শের নায় স্বীয় পতিকে 
ভাবনা করে, সে অস্তে অনস্তলোকে গমন করে। প্রাণনাথ! আপন্নি 
1 কি জানেন না, পাতিত্রত্যই স্রাজান্তির ধর্ম? পতিপরায়ণা সতী 
পতি ভিন্ন আর কাহাকে অবলম্বন কৰিয়া থাকে? মাধবীলতা! 
সহকার তৰকেই আশ্রপ্ন করিয়া থাকে। আরও দেখুন জনক- 
রাজনন্দরনী জানকী রামচন্দ্র অনুগামিনী হইয়া বনে বনে বন্য 
ফলাশনে বহুকষ্টে চতুর্দশ বৎসর পর্যটন করিয়াও কিছুমাত্র কষ্টা* 
স্ুভব করেন নাই, বরং মনের সুখেই কাল যাপন করিয়াছিলেন । 
পুশ্যক্লোক মহারাজ নল অদৃষ্টবৈগুণ্যে রাজভীজ্ট হইয়া, স্বীয় 
সহপর্ষিনী বিদর্তরাজনন্দিনী দময়ন্তীর সহিত বহুকাল অরণ্যে মহা- 





সখ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। অতএব নাথ! অনুমতি ককন, 
আনিও আপনার অনুগামিনী হুই। চন্দ্র গমন করিলেই কৌঁমুদী 
তাহার সহগামিনী হয়। মেঘ নীলাঙ্বর পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান 
করিলেই সৌদামিনী তাহার সঙ্গিনী হইয়া থাকে। অধিক কি ছায়া 
কি কখন দেহ ছাড়া থাকিতে পারে? নাথ ! যদি একান্তই অধিলীকে 
পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন" তবে ক্ষণকাল বিলম্ব ককন, আমি 
আপনার সমক্ষে প্রীণত্যাগ করি, আমার মূ দেহ বামে রাখিয়া 
অরণ্যযাত্র। ককন, তাহা হইলে কখন কোন অমঙ্গল ঘটিবে না। 
পাঠক মহাশয় ! চন্্রপ্রভা রমণীরদ্র বলিয়া উপ্লিখিত হইয়াছেন। 
কেমন, তাহা এক্ষণে সপ্রমাণ হইল কি ন।? দেখুন, প্রাণ পর্য্যন্ত 
দিয়া পতির মঙ্জলানুষ্ঠানে উদ্ভত।| ধন্য রাজ! কেশরীবীধ্য ! বহু 
পুখ্যে এরূপ গুণবতী ভার্য্া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রক্র, সকল ভাগে। 

ঘটে না। - 
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কে যাপন করেন। কিন্তু জামী সঙ্গে থাকায়, সাধবী সে ক্রেশ, 
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রাজার হৃদর শলিল, রাজ্ভীর তাদৃশ অর্থপ্রপূরিত অমৃতময় 
বাক্যে রাজার হৃদয় গলিল। কহিলেন, শ্রিয়তমে ! যাহা কছিলে 
সকলই সত্য, কিন্তু রাজমহিবী হইয়া ফোগিনীবেশে কি তোমার, 
বনগমন সম্ভবে? তুমি চিরনুখিনী কি জন্য ছুঃখিনীর ন্যায় আমার 
অনুগামিনী হইতে অভিলাধিনী হইয়া! হায়! আমি এ দেহে 
প্রাণ থাকিতে কিরূপে তাহ! দর্শন করিব! একে তুমি রাজকুল- 
সন্তুতা, কখন-কোন ভ্বীল। সহ্য কর নাই, সুখ ভিন্ন ছুঃখ 
কাহাকে বলে জাননা, ভবে কির্ূপে ভীষণ অরণ্যে বাইতে 
উদ্যতা, হুইয়াছ? তুনি পতিপরায়ণা বটে, কিন্ত অকারণে এ 
নরাধমের সহিত যাইয়া কেন কউ পাইবে? কি জন্যই বা এমন 
কোমল কলেবরকে ক্লেশ দিবে? হে জীবিতেম্বরি! এই সকল 
কারণেই তোমাকে বনগমনে বারছ্বার নিবারণ করিতেছি। হে বনা- 
ভিলাধিনি! বনগমনে ক্ষান্ত হওঃ পুনঃ২ বলি, বনবাসের আশা 
পরিত্যাগ কর। বন কাহাকে বলে তুমি অদ্যাবধি তাহাও পরি- 
জ্ঞাত নও। তাহাই বা কিরূপে জানিবে, তুমি রাজকন্যা, 
তোমার অঙ্গ পতঙ্গেও দেখিতে পায় না। চন্দ্রীননি ! বনবানের যে 
কত কষ্ট তাহা প্রকাশ করিয়া তোমায় কি কহিব। হে পতিপরা- 
য়ণে ! বদি একান্তই আমার অনুগামিনী হইতে বাসন! হইয়া থাকে 
এবং বনবাসের অসহনীয় কষ্ট সকল সহ্য করিতে সক্ষম হও, তবে 
আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই শীত্র গাত্রোত্খান কর | এ দেখ রজনী 
শেষপ্রায় হইয়াছে? পৃথণী খিল্ীরবেপ্রপূর্ণা, বৃ্ষোপরি বিহক্রমণণ 
মধ্যে২ জ্মধুর ধ্বনি করিতেছে, যোগীগণ যোগাৰন হইতে উদ্থিত 
হইয়! জগনীশ্বরের গুণগান করিতে২ রমুনাভিমুখে গমন করিতেছেন, 
] অতএব আর বিলম্ব কর! বিধেয় নহে। 
1. অনন্তর রাজা ও রাজ্জী অস্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলে, বোধ 
হুইল, যেন চক্র চক্দ্রকার সহিত রাজ্যরূপ গগন পরিত্যাগ করিয়া 
অরশ্যর্ূপ আস্তাচলে গমন করিলেন। ক্রি গমনাস্তর বায়িনী 
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প্রভাভা হইল।. রজনী যেন দম্পতির দুঃখ দর্শন করিতে না পারি- 
যাই নিহাররূপ : অপ্রম্পাভচ্ছলে রোদন করিতে করিতে ক্বস্থানে গমন 
করিলেন। পথের পার্খস্থিত-পাদপ সকল ফলতরে অবনত 
থাকার, বোধ হইতেছিল, যেন তাহারা নতশিরে নরেক্্রকৈ নমস্কার 
করিতে লাগিল ॥ মধ্যে মধ্যে মন্দ মন্দ মাঁকত-হিলোলে উন্নত 
শাখী-শাখ। সকল আন্দোলিত হইয়া যেন তাহার! শিরস্চালনে 
রাজাকে বন গমনে বারম্বার নিষেধ করিতেছে । বখন রাজা 
পথশ্রমে ক্লান্ত হইতে লাগিলেন, সনীরণ অমনি শীতল ভাবে 
সঞ্চালিত হইয়া রাজা ও রাজ্ভীর সেবা করিতে লাগিল। কিন্তু হইলে 
কিহয়ঃ উহাদের ত কখন পথচল| অভ্যাস নাই, পথশ্রম জন্য 
অশেষ কারে কষ্ট পাইতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে কখন 
কুশাঙ্ক,র কোমল পদতলকে ক্ষত বিক্ষত করিতেছে, কখন বা প্রস্তর 
সম কঠিন মৃত্তিকা সংস্পর্শে শোণিত ধারা পতিত হইয়া অস্থির 
করিয়া তুলিতেছে। কোন সময়ে উন্নত ভূমিতে উঠিতে উঠিতে 
সহস! চরণ স্মলিত হুইয়া ভূতলশায়ী হইতেছেন $ অল্পক্ষণ পরেই 
আবার ধরাসন ত্যজিয়। মন্দগতিতে গমন করিতেছেন। আহা ! 
রাজা ও র্লাজ্জীর ভাৎকালিক অসহ্য ক্রেশ দর্শন করিলে পাষাণময় 
হৃদয়ও বিদীর্ঘ হয়, অতি নির্দয় নি্রের অন্তরেও দয়ার সকার 
হইয়। খাকে। সময় পাইলে কেহই ছাড়েনা। এমন ছুঃসণয়ে 
আবার নির্দর দিনমনি চন্দ্রাননী চন্ত্রপ্রভার প্রভায় লঙ্জিত ও 
বিমোহিত হইয়। বাল্যভাব পরিহার করণানস্তর বিষসম বিষম যৌবন- 
মার্গে অধ্িরোহণ পূর্বক বিকটাকার দশন বিস্তার করিল এবং প্রচণ্ড 
কর দ্বারা বনচারিনী রাজনস্িনীর কোমল শরীর স্পর্শ করিয়া 
অশেষ প্রকার বাতন! দিতে লাখিল। এদিকে অন্মিস্কুলিঙ্গের 
ন্যায় অত্যুত্তগ্ বালুকাকণা সকল রক্তোৎ্পল সম পদতল দগ্ধ 
করিতে লাগল। ধর্জালে পরিখেয় বসন আদ্র হুইল, 'নাসিকা 
রাটিতালা লাগিল। সময় পাইয়া 
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৷ রক্ষা ককন। হৃদয়নাথ ! আমার হৃদয় ক্রমে শু হইয়া আসিতেছে” 


 হইভেঙছে, চতুর্দিক শুনাময দেখিতে, শরিযসখী রজনী কিআবার 
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পাপীরসী পিপাসালিশাচী আসিয়া আবার রাজ্ীর কণ% রোধ করিল। 

কোমলাঙ্গী যখন পথশ্রমে একান্ত ক্লান্ত ও দাকণ পিপাসায় 
অস্থির হইলেন, আর চলিতে পারেন ন1, তখন মহারাজাকে বিন 
বচনে ও কাতর স্থরে সম্ভাষণ পূর্বক কহিলেন, নাথ! আরত আমি 
বাচিনা,আমার প্রাণ যায়, এক পা। চলিতেও অক্ষম, জল দিয়া জীবন 





বুঝি এত দিনে আপনার চরণসেবায় বঞ্চিত হুইলাম। প্রাণনাথ! 
একি হইলচক্ষে দেখিতে পাই ন! কেন, জগৎ অন্ধকারময় বোধ 


সমাগত হইল। কই ভাহাও ত. নহে, তাহা হইলে কিরণ উ্ণ 
হইবে কেন! অনিল অনল শিখ! বহন করিবে কেন! হৃদয় বল্লত ! 
জলাভাবে বুঝি জীবনবিহগ দেহপিপ্জার হইতে প্রস্থান করে। হে | 
জীবিতেশ্বর ! আর কট সহ্য হয় ন| শীস্র জীবন দিয়া জীবনরক্ষ। 
ককন॥ কাতরন্থরে এই কথা বলিতে বলিতে রর মুক্ছিতা হইয়া 
ভুলে পিতা হইলেন। ] 
রাজ্ঞীকে হঠাৎ মুচ্ছিত। ও ভূতলে পতিতা দেখিয়া রাজা আর 
শোকাবেগ সন্বরণ করিতে পারিলেন না। হা হতোইল্যি বলিয়াই 
অশ্রুপূর্ণলোচনে কহিলেন, প্রিয়তমে ! তখনইত বলিয়াছিলাম” 
আমার সঙ্গে বনগামিনী হইও ন।, বনবাসের অশেষ কট তোমার 
কোমলাঙ্গে সহা হইবে না, তখনইন্ত বলিয়াছিলাম ছূর্গমপথগমন- 
যন্ত্রণায় কাতর হইতে হইবে । রাজমহিষী আমি কি তোমায় তখন 
বলি নাই, যে ভীষণ বিপিন মধ্যে গমন করিলে তোমার জীবনসংশয় 
হইবে। তুমি কিছুতেই জামার কথ। শুনিলে না, কত বুঝাইলাম, 
কিছুতেই শুনিলে না, অনাখিনী ও ছুঃখিনীর ন্যায় আমার সঙ্গিনী 
হইলে। প্রিয়ে! ভোমায় ধন্য, তোমার পতিভক্তিকেও ধন্য, 
পতির জন্য বিপিনে আনিয়। অনাথার ন্যায় প্রীণ হারাইলে। 
হায়! এখন কি করি, কি উপায়েইব। শ্রিয়তুমার প্রাণ রক্ষা করি, 
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কিরূপেইৰ। মহ্ছপনোদন করি, কেমন করিয়াইবা হতচেতনা প্রেয়- 
সীর চৈতন্য সম্পাদন করি, কোন উপায়ই স্থির করিতে পারি- 
ভেছিনা। এ ভীষণ মনুষ্যসমাগমশুন্য পথমধ্যে কোন স্থানেত 
জল পাইবার সম্ভাবনা নাই। ভবে কি এত দিনের পর বন মধ্যে 
জলাভাবে প্রেয়সীকে হারাইলাম, শ্বহস্তে এমন সণ প্রতিমা বিসর্জন 
! দিলাম, হায়! আমি কি নিষ্ঠ,র, কি পাষণ্ড হা পতিমনমোহিনি ! 
হা বনবাসসঙ্গিনী! তোমার মনে কি এই ছিল, বদি এমন মনে 
জানিতাম, যে তুমি পতিসঙ্গে আসিয়া পথে প্রীশত্যাগ করিবে, 
এব আমাকে ছুঃখার্ণবে ভাসাইবে, তাহা হইলে এ হতভাগ্য কখনই 
তোমাকে বনবাসে সঙ্গিনী করিত না। এই কি তোমার কর্তব্য, 
এই কি তোমার ভালবাসা, এই কি তোমার অচলা পতিভক্তি, 
তুমি অনায়াসে আমাকে পরিত্যাগ করিলে। মুক্ছ্া কি তোমার 
এতই প্রিয়পাত্রী, সেকি তোমার এতই অনুরাগের ধন, যে তাহাকে 
লইয়া পরম হুখে নির্রা বাইতেছ? প্রিয়ে ! তৃমি সর্বদা বলিতে 
আমার হ্দয়মন্দিরে কেহই বসিতে স্থান পায় না। এখন বুঝিলাম 
সে কেবল কথার কথা এবং মুখের ভালবাসা । আমি যদি তোমার 
প্রণরের পাত্র হইভাম, ভাহা হইলে তুমি আমার সমক্ষে কখনই 
অনিষ্টকর অবাধ অটৈতন্যের সহিভ সহবাস করিতে না। এত 
দিনে জামিলাম তুমি আমার নও» বনমধ্যে আগমন করিয়া 
"আমায় ভাল পভিত্রতাধন্ম দেখাইলে ! পাতিপরায়ণা স্তর পতির 
নিকটে এইরূপে কার্য্য করাই উচিত ! যাহা হউক, প্রিয়ে! তোমার 
ছুঃখ দেখিয়া আমার প্রাণ যায়্। তুমি কি একবারে আমায় 
পরিত্যাগ করিলে ! আর কি প্রেমপরিপূর্ণ প্রিয়বাক্যে প্রাণনাথ ! 
বলিয়া ডাকিবে না, আর কি সহাস্য বদনে ও উল্লাসিত মনে অমৃতময় 
বাক্যে আমার শবণযুগলকে সন্ত করিবে ন|। প্রাণপ্রিয়তমে! 
লতাত রক্ষতেই থাকে ১ বৃষ ত্যাগ করিয়া লত| কোথায় ধরাশীয়িনী 
18 হয়। হায় রে হতবিধে! তোর কি বিচিত্র বিধি, ভোর কি 
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ভি 
রঃ নির্মলনলিনী। ২৭ রী 
হিতাহিত কিছুই বিবেচন। নাই, যে ্র্ণমরী প্রতিমা! ্বরণময় পর্য্াক্কো- 
পর্ধি সিতশব্যার শয়ন করিতেন, তাহাকে আজ ধরণিশয্যায় শয়ন 
করাইলি। যে কুলকামিনীর কমনীয় অঙ্গ পভঙ্সেও দর্শন করিতে 
পাইত না, আজ শাহাকে কাননরূপ ভীষণ ক্রতান্তকবলে কবলিত 
করাইলি। যে পতিপরায়ণা সতী সতত ন্ুশীতল ওন্ুবাসিত সলিল 
পান করিয়। তৃত্তি বোধ করিতেন, আজ তাহাকে বনমধ্যে আনিকা! 
জলাভাবে ভীহার জীবন হরণ করিলি। যাহার গ্লুকোমল শরীর 
সর্বদা সুরম্য সৌঁধোপরি অবস্থিতি করিত, আজ তাহাকে অরণ্য 
মধ্যে আনিয়। প্রথর তপনতাপে হতচেতন! করিলি। ধিনি মণিমাণিক্য- 
খচিত বহুমূল্য বসন পরিধান করিতেন, আজ কি ন! ভীহার অঙ্গে 
কুরঙগচর্থব। রে নির্দয় বিধে ! তোর বিথিকে ধিক্‌, তোর বিবেচনাকেও 
ঘিক। এইরূপে রাজা নানাবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে 
লাগিলেন। পশুপক্ষী এবং , অচেতন পদার্থ সকলও তহার 
1 ছখে দুঃখিত হইল। অনন্তর উহার অনবরত নয়নবারি রাজ্জীর 
দেহে পতিত হওয়ায় ও উত্তরীয় বস্ত্র দ্বারা নিরস্তর বাজন করাতে , 
রাজ্জীর নি্মীলিতনেত্র উন্মীলিভ এবং পার্্ব পরিবর্তন হইল। 
তন্দর্শনে রাজার হৃনয়স্থিত শুদ্ধ আশাতক মুঞ্জারিত হইল। 
ক্রমে বেলারও অবসান, সুমন্দশীভল সমীরণ সঞ্চালিত হইয়া সকলের 
শরীর সিদ্ধ করিতে লাগিল। 
অনন্তর যখন রাজ। দেখিলেন রাজ্জীর কিকিৎ নংভ্ঞালাভ হই- 
৷ ক্লাছে, তখন আর আঁহনাদের সীমা রহিল না। সকল যাতনাকে 
এককালে দেহ হইতে দুরীকুত করিয়। শ্রিয়াকে প্রিয় সম্ভাষণে কহি- 
লেন, প্রণযিনি ! বেলা অবল্গান হইরাছে আর এ জনশূন্য অরণ্য 
1 মধ্যে অবস্থিতভি করা অবিখেয়। শুনিয়াছি অনতিদুরে অন্ষানন্দ 
খ্বধির আশ্রম, চল আস্তে আস্তে নেই আশ্রমাভিমুখে গমন | 
করি। কাস্তে! যদি একান্তই পদত্রজে গমন করিতে কট বোধ 
ডা দ্বন্ধোপরি তোমার কোমল হস্ত আরোপিত করত 
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২৮ ইস লিনী। 
































| জলে মগ্ন হইতে উদ্যতা। তাহার ঈদৃশ দশ দর্শন করিবার নিমিত্বই 
. যেন কুমুদিনী ঈবৎ ঘাড় তুলিলেন। সিতকরের কর গাত্রসংস্প্ট 


উভয়ে মন্দ মন্দ গতিতে গমন করি চল। গাত্রোখান কর, আর | 
বিলম্ব করিওনা, কারণ এ অরণ্যানি, অনভিবিলঙ্গেই শ্বাপদ 
সকলের সমাগম সম্ভাবনা” তাহ। হইলে ইহা অপেক্ষা অদ্বিকতর 
কউ নহ্য করিতে হইবে | রাজ্তী, রাজার বাক্যে অন্য 'কোন উত্তর 
ন। দিয়া, নাথ তবে চলুন, এই বলিয়। পৃথিবী হইতে উদ্থিতা হইলেন 
এবং রাজার স্কান্ধোপরি হস্তার্পণ করত মৃদ্ুগমনে চলিলেন । 
ক্রমে দিনমণি পঙ্কজিনীর প্রণয়বিন্ধুমন্থনে ক্লান্ত হইয়া বিরস- 
বদনে স্বস্থানে গমন করিতেছেন, প্রদোবকাল রক্তবাস পরিধান 
পুর্ধক স্খদায়িনী ন্ুরজনীর প্রতিক্ষণ করিতে লাগিল, এমুন সময়ে 
বিভাবরী মন্তকোপরি মনোহর উজ্জল চন্রররূপ কিরীট দার” করিয়া 
শ্রিয়সখী তারাগণের সহিত দেখ! দিল পৰ্িনী খিয়বিরহে 


হওয়াতে, মুখ বিকসিত হইল হাসি ধরে না। এই সকল দেখিতে 
দেখিতে রাজা ও রাজ্জী আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। 

পাঠক মহাশয় ! রাজাত বনে আসিয়া উপস্থিত। রাজা 
ব্যতিরেকে রাজ্যের কি্ধপ অবস্ছা একবার দর্শন ককন? ব্রন্ষর্ষি ! 
প্রদেশে হুখনর্য্যের অবসান হইয়াছে। রাজ। রাঙ্ডী আজ বনবাদী। 
রাজ্যত্যাগ করিয়া, অতুল এন্বর্ধ্য জলাঞ্জলি দিয়া, সৎসারের মায়া 
“কাটাইয়া, রাজা সম্ত্রীক আজ অরণ্যবাসী, সামান্য বেশে ও পদচারে 
অরণ্যবাসী । রাজপুরী অন্ধকারময়, রাজা ব্যাতিরেকে অন্ধকারময়। 
ব্য প্রস্থান করিলেই তমোমরী নিশা দেখা দেয়। বহুজনসমাকীর্ণ, 
শীতবাদ্যান্দোলিত ও আনম্দকোলাহলয় আলোবপূর্ণ নাট্যভবন 
অভিনয়ান্তে যদ্্রপে অন্ধকারময় ও ভীবণমুর্তি খারণ করে, রাজা 
ব্যতিরেকে রাজ্যও অবিকল তদ্রূপ ভাব ধারণ করিয়াছে। চপল- 
স্বভাব কৌতুকশ্রিয় বালক আমোনের তন সামগ্রী পাইলে প্রথমতঃ 





উর সহিত কখন ১ 
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এ ক 
দি নির্মলনলিনী। ২৯ 
সত্রক্ষণ করে কিন্ত একবার ভুলিয়া গেলে আর তাহার সে যন্গ 
খাকে না, ধুল্যবলুষ্ঠিত হইয়া কোথায় পাড়িয়। থাকে কিছুই অন্ু- 
সন্ধান রাখে না, রাজা কর্ভৃক পরিত্যক্ত হইয়। ব্রক্ষষি রাজ্যের 
দশাও তাহাই হইয়াছে। রাজ্য ্রীত্রট হইবে নাই ব! কেন? রাজা 
ও রাজ্জী লইয়াইত রাজ্যের প্রী। রাজলক্ষমী চক্াননী চত্্রতাভার 
সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের সকল হুখতারাগুলিই অন্তর্থিত হইয়াছে। ফলতঃ 
কোশলাধিপতি রাজা রামচন্দ্র সহধর্ষিণী মৈথিলী সহ বনগমন 
করিলে কোশলরাজ্য যেরূপ দশ। প্রাপ্ত হইরাছিল+ রাজাকেশরী- 
বীর্য্যেরু সম্ত্রীক বনগমনে ক্রন্ধসবিরাজ্যও তাদৃশী দশায় উপনীত 
ইইয়াছে। 

এদিকে রাজা সম্্রীক উপবন দর্শন করিতে করিতে গমন করিতে 
লাগিলেন । তপোবন মনোহর ও অনির্ধচণীয় শোভাশালী, অতি 
পবিত্র, সাক্ষাৎ ধর্ম বিরাজিত। বোধ হয় যেন পুকযোত্মের 
পুশ্যক্ষত্র, বথায় জীবগণ গমন করিলেই পাপবিমুক্ত হয়, মন 
উল্লাসিত হইতে থাকে! মায়ামসী তিরোহিত হইয়া মানসপক্ষণী 
মর্গলময় নিত্য স্ুখরূপ মহীকহে আরোহণ করিতে অভিলাষী হয় । 
দেহের দুর্দান্ত রিপুসকল আর থাকে না, কেনই বা ন। হইবে, 
যেখানে সত্যনিষ্ঠ সাধু সকলের বাসস্থান, যেখানে তপস্যার প্রভা 
প্রকাশ পাইতেছে, যথায় দয়া, শ্রদ্ধা প্রভৃতি সক্দা,গ সকল জীবের 
ছুরিত বিদুরিত করিবার জন্য অহরহ নিযুক্ত আছে; যে স্থান শাস্তি 
দেবী সদত সদয় ভাবে রক্ষা করিতেছেন, সে স্থান যে সকল সুখের 
নিদান হইবে তাহার আর আশ্চর্য কি! কোথায়নানাবিধ ভকগণ 
মন্দ মন্দ মাকতহিল্লোলে যোগীদিগকে স্দি্ধ করিতেছে, রৃক্ষোপরি 
অংগুমালীর অতশুবিক্ষিপ্ত হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন বর্ণের 
পর্ণ সকল শোভা পাইতেছে। কদদ্বরক্ষতলে কুরক্গগণ পরল্পর 
গাত্র কণুয়ন করত উপবিষ্ট, কোথাওবা৷ নানাবিধ সুরভি পুষ্প 
। হইয়া আপেন্দিয়ের তৃপ্তি সাধন, করিতেছে - নির্বরের 
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নির্মসনলিনী। &ঁ 
ঝর ঝর শব, কল্লোলিনীর কুল কুল ধ্বমি, বন্য পশু সকলের গভীর 
নিনাদ ও মধ্যে মধ্যে অলোকময়ী রজনী পাইয়া কোন কোন পক্ষীর 
1 জুললিত গান, এই সমস্ত একত্রিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন জগৎ 
যন্ত্রতাললর সহকারে তপোবনে আসিয়া শাস্তিদেবীকে নুম্ধুর সঙ্গীত 
শ্রবণ করাইতেছে। এইরূপে রাজা ও রাড্ডী তপোবনের অলৌকিক 
শোভা সকল সন্দর্শন করিতে করিতে গমন করিতেছেন । এমন সময়ে 
অনতিদুরে একটী দীপশিখ। দর্শন করিলেন। ঘোর জলদজাল 
সমাকীর্ণ অতি তয়ঙ্করী বিভাবরীতে পরিশ্ান্ত ও পৎভ্রান্ত পথিক 
হঠাৎ জ্যোতির্ঘ় চত্রমা সন্দর্শনে বদ্দেপ আশাপ্রাপ্ত ও পুলকিত 
হয়, রাজ! দীপশিখ। দর্শনে তাদৃশী পরীতিলাভ করিলেন | মনের 
উল্লাসে শ্রিয়াকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রাগাধিকে | যে 
দীপশিখা দেখ| যাইতেছে বোধ হয় এ রন্ধানন্দ যুনির আশ্রম | 
মুনিদের যোগে বসিবার সময় হইয়াছে অতএব কিঞ্চিৎ দ্রুতগমনে 
চল, যোগে বসিলে অদ্য আর তাহার সহিত দেখ! হইবে না। 
রাজী, রাজার বাক্যে সাহসে ভর করিয়া চলিতে লাগিলেন, ক্রমে 
আশ্রমে উপস্থিত, দেখিলেন গ্রহগণপরিবেন্ঠিত প্রচণ্ডতপনের 
ন্যায়, এবছ পর্মতমধগত শৌভাশাঁলী সুমেকর ন্যায়, সেই 
 জ্যোতির্ধয় যোগীবন্ন শিষ্যসমূহে পরিবো্িত হইয়া! বিরাজ করিতে- 
ছেন। খধির বয়ঃক্রম অন্্ুন সার্ধশত, প্রতগ্ত কাঞ্চনের ন্যায় 
বরণ, পৃষ্ঠদেশে স্থপকজটাভার পতিত; স্ুপরশা্রমরাজি হ্ৃদর 
পর্য্স্ত লম্বমান, পরিষ্ৃত ও জুললিত ? নাসিকা উন্নত, ভ্রদ্বয় অতি 
দীর্ঘ ও নুবক্র ছিল, কিন্ত এক্ষণে লোলিতমাংস হওয়ায় আর সে 
ভাব নাই। নয়নযুগল কোটরস্থ, হৃদয়ে লোমাবলী বিরাজিত, 
পারিখের ব্যাত্চর্ম” গলদেশে কদ্রাক্ষমালা, নাভিস্থল পর্য্যস্ত পতিত । 
করে অক্ষমালা” স্থর অতি গভীর অথচ মদুরতাময় । সবিভার ন্যায় 
শরীরের জ্যোতি, মুখমণ্ডল সাক্ষাৎ ধর্ম ও শাস্তির নিকেতন । 
সা করিলেই.ভক্তি হয়। দয়া ও ক্ষম! তাহার অস্তঃ- 
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করণের চিরতুষণ। কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া শিব্যগণের সহিত | 
ধর্ম সনবন্থীয় নানাবৈষয়িক তর্ক বিতর্ক করিতেছেন, এমন সময়ে 
রাজা ও রাজ্জী করযোড়ে সাহার নিকটে সমুপস্থিত হইয়া সা্টাঙ্গে 
প্রণিপাত *করণাস্তর নতশিরে দণ্ডায়মান হইলে, ধষিবর বলীতিমত 
আশীর্কাদ করিলেন । অনন্ত নঢকিত নয়নে নরদম্পতির অলোঁ- 
কিক অন্গুপম কমনীয় কোমল কান্তি সন্দর্শনে বিস্মিত ও কুতুহলা- 
্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আপনারা কে? কোথা হইতে সমা- 
গত হইয়াছেন, যোগীর বেশে নারী সঙ্গে করিয়া এ রজনীতে আশ্রমে 
কিজন্য, উপস্থিত? জন্মপরিগ্রহ করিয়া কোন্‌ বংশ উদ্ভ্বল করিয়া- 
ছেন? যোগীর বেশ ধারণই বা কি জন্য? আত্ম পরিচয় এদানে 
পরিতৃপ্ত ককন। 

খখির বাক্যাবসানে নরপতি কৃতা্জলিপুটে নিবেদন করিতে 
লাগিলেন, হে মুনিপুর্গব ! আমি ব্রন্ধর্ষিদেশীয় রাজবংশজাত, 
আমার নাম কেশরীবীর্ধ্য। সঙ্গে আমার সহ্ধর্ষিণী দুঃখিনী 
অনাথিনীর ন্যায় আমার অন্ুগামিনী হইয়াছেন । অনিত্য ব্লাজ্যথন- 
লালসা আমাদের হৃদয় হইতে এককালে দুরীকুত হইয়াছে, সংসা- 
বের সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছি। এক্ষণে অবশিউ পাঁপজীবন 
ঈশ্বরারাধনায় ক্ষেপণ করিব, মনন করিয়াছি। সম্প্রতি বিভাবরী 
সমাগত হওয়ায় আপনার শরণাগত হইলাম, আশ্রয় প্রদানে 
উপকুত ককন। & 

এই বাক্য অবর্ণ করিবামাত্র যোগী যোগাসন হইতে গাত্রো্ধান 
পূর্বক সাদরসম্ভীষণে বলিলেন, হে রাজন্‌ ! আপনার সন্ত্রীক শুভা- 
মনে আজ আমার তপোবন পবিত্র হইল, আপনিও পরম 
পুলকিত হইলাম। তদনস্তর জনৈক শিব্যকে কুশীসন প্রদান 
করিতে অনুমতি করিলেন। রাজা ও রাঙ্জী পৃথক পৃথক্‌ আসনে 
আমীন হইলে রন্ধাননখষি গম্ভীরস্থরে বলিতে লাগিলেন, হে পুরি 
পতি ! কি কারণে যোগীর বেশে দারা সহ রুঠিন ত্রতে নিবুক্ত হইয়া- 
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ছেন। রাজন্‌ !এত আপনার তপস্যার সময় নহে । এ বরসে রাজপরি- 
চ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া যোগীর বেশ কি সস্ভবে। এ অবস্থায় রাজ্য- 
খাশা বিসর্জন দিয় স্ত্রী সহ ছু্গম বনমধ্যে আগমন কর কি ভাল 
হইয়াছে। প্রজাদিগকে অনাথ করিয়া অনাথের ন্যায় ধনপর্ধ্যটন। 
1 এত রাজধর্ম নয়। আপনার ভার্ষ্যা সহ বিবেকী হইবারই বা৷ কারণ 
কি। আপনি সসাগরাধরার অধিপতি স্থখের সীমা নাই তবে কি 
জন্য এক্ধপ ভাব । যদি সন্তরীক ঈশ্বরারাধনাই প্রক্কত উদ্দেশ্য হইত 
তাহা হইলে মন প্রফুস এবং শরীরের কাস্তিও অবিকৃত থাকিত। 
এত তাহা নহে, আপনার আকুতি প্রক্কতি দর্শনে বোধ হয় কোন 


হউক বা অপর কোন উপায় দ্বারা হউক আপনার অস্তরের প্রদীপ্ত 
অনল প্রাণপণে নির্বাণ করিতে চে করিব। আমরা প্রজা হইয়া 


্যাত্রচর্স, ক্দেশে অক্ষমালা, কোমলাঙ্গে বিভুতি-ভূষণ, প্রজা- 
[ লোকে প্রাণ থাকিতেও ইন দর্শন করিতে পারে না। সম্প্রতি 
কারণ নির্দেশ ককন তৎ্প্রতিকারসাধনে তৎপর হই। , 

অন্তর রাজা কহিলেন, হে মুনিপুক্গব ! আপনি যাহা কহিলেন 
সকলই সত্য এবং যাহা অনুভব করিয়াছেন, তাহাও বথার্থ। আমি 
অতি কুলাঙ্গার, আমার ন্যায় পামর ও নরাধমের রাজকুলে জন্ম- 
1 গ্রহণ করা কখনই সম্ভব নহে । আমা হইতেই এত দিনে পিতৃলোক- 
দিগের পিওবিচ্ছেদ হইল | হায়! আমিই এই বিশাল বংশতকর 
স্তীক্ষ কুঠার হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম; আমা হইতেই এই 
চিরবিদিত উজ্জ্বল বংশ সমূলে বিলুণ্ত হইল। হে খধিবর! আপ- 
নার আশীর্জাদে আমার কিছুমাত্র সাংসারিক স্থখের অভাব নাহি, 
কিন্তু একমাত্র নিরপত্যতানল, সহসা আমার শরীরে উদ্দীপ্ত হইয়া 
$ দেহকানন নিরন্তর দগ্.করিতেছে। এই অনলসস্তাপে প্রাবায়ু 














ছুঃসহু শোকানল অস্তরে প্রাবেশ করাতে বনগামী হইয়াছেন । এক্ষণে | 
মনোগত ভাব আমার নিকটে একাশ ককন, আমি তপোবলেই ; 


স্বচক্ষে আপনার এ সকল কট দর্শন করিতে পারি না রাজাঙ্গে | 
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অচিরাৎ বহির্গত হুইবে, সন্দেহ নাই। অতএব যে কএকদিন 
জীবিভ থাকি, দার! সহ এই অরণ্যে ঈশ্বরারাধনা! করিব মনন্থ্‌ করি- 
স্লাছি। পুন্রহীন নর্ের সংসারাশ্রম পরিবজ্জন করিয়া বনে ঈঙ্ব- 
রোপাসনাই' কর্তব্য । 

যোগিবর বাজার এই নিদাকণ বাক্য শরণ করিয়া কহিলেন, হে 
নরনাথ ! কিআশ্চরধ্য ! আপনি সামান্য কারণে অতিদুরহ কার্ষ্যে 
প্ররত্ত হইয়াছেন। আপনি জ্ঞানবান, স্থন্ষমদর্শী ও সন্ধিবেচক হইয়া 
সামান্য লোকের ন্যায় অভি অবিবেচনার কার্ধ্য করিয়াছেন। এত, 
দিনে জানিলাম যে অগাধবুদ্ধিশালী ব্যক্তিরও গ্রহবৈগুণ্যে 
ুদ্ধিত্রংশ হইয়া থাকে। সে যাহা! হউক, এক্ষণে রাজ্যে প্রতিগমন 
ককন। প্রজারঞ্রনই রাজার প্রধান ধর্ম । স্বর বহিভূত কার্ধ্য করা 
আপনার পক্ষে অবিধেয় । এখন হইতে আপনি যদি কঠোর ত্রতে 
1 ত্রতী হন তাহা হইলে প্রজাকুলের উপায় কি হইবে? আমাদিগেরই 
বা তপস্যা কি রূপে নুসম্পন্ন হইবে? যখন দুর্দান্ত কুতাস্তসম বজ্ঞহত্া 
বাক্ষন সকল সমাগত হইয়া যজ্তের বিশ্ব করিবে তখন আমরা কাহার 
শরগাগত হইব? অত এব এমন কার্য্য কদাচ করিবেন না। সংসারসাগরে 
সখছুঃখ প্রবাহ ন্বভাবতই প্রবাহিত হুইয়। থাকে, তাহা বলিয়াকি এক- 
কালে বৈরাগ্য আশ্রয় কর! কর্তব্য। বিশেষতঃ মহারাজের সন্তান হই 
বার সময় এখনও উত্তীর্ণ হয় নাই । অতএব আপনি সন্্রীক স্বরাজ্যে 
প্রতিগমন ককন। আমার বাক্য উলঙ্ঘন করিবেন না॥ যদি এরূপ 
[বিবেচন। করেন যে, 'পুত্রহথীনের রাজ্যে এয়োজন নাই, কিন্ত আমি 
বলিতেছি আপনি অচিরাৎ অপত্যমুখাবলোকনে চিরপ্রার্থিত। পরম 
প্রীতি লাভ করিবেন। দৈব অনুকুল ন। হইলে কখনই অভীষ্ট নিদ্ধ, 
হয় না, একারণ বলতেছি ষে, রাজ্যে গমন করিয়া ভক্তিভাবে 
দৈবানুষ্ঠাৎন রত হুউন এবং জ্্রী সু সর্দদ! শুচি হইয়া মঙ্গলের জন্য 
যঙ্গলময়ের আরাধনা ককন | ধন, অন্ন: ও বস্ত্র দ্বার! দীনের ছুঃখ 
দুর করুন, তাহা হইলে সকল মনোরথ পুর্ন হইবে সন্দেহ নাই 
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০২5৭১ জা 
নির্মলনলিনী। রী 
রাজা ও রাজী মুনিবাক্যে পরম- পুলকিত হইয়া তাহাকে সাষটাঙ্গে 
প্রনিপাত এবং সেই আশ্রমে থাকিয়া পরমানন্দে 'রজনীবাপন 
করিলেন পরদিন প্রাতঃকালে পুনর্ধার মুনিচরণসরোজে প্রণতি 
পুর্ধক রাজ্যাভিমুখে গমন করিলেন । 

[মহারাজ কেশরীবীদ্য মহিষী সহ রাজ্যে সমাগত হইলে রাজ- 
পুরী আনন্দময় হইল | প্রজাদের সুখের সীমা রহিল না ॥ শোক- 
ছঃখন্ূপ তিনিরার্ত রাজপুরী অদ্য রোহিণী সহ পুর্ণশশধরের বিমল 
জ্যোতিতে আলোকময় হইল। অন্থর্ূপ অমানিশা অবসান হইয়া 
আহ্লাদআদিত্যের আবির্ভাব হইল। রাজপুরী আনন্দম্য়, নগর 
কোলাহলে পরিপূর্ণ। প্রাত্যেক গৃহেই নৃত্য, গীত ও বাদ্য । 'জগ- 
তের কি সুখ, কি ছুঃখ কিছুই চিরস্থায়ী হে। দিন যাইতেছে, 
রাত্রি আদিতেছে। রা্রি যাইবে পুনর্জার দিন আসিবে। যুবক 
পাঠক! শিশু ছিলে, ষুবা হইয়াছ। যোঁবনও বাইকে, রৃদ্ধ কালও 
আসিবে । চিরকাল একভাবে থাকিতে হইবে না| দিব! সমাগমে 
পথ্িনী বিকলিতা, কুমুদ সান এবং নিশিষোগে কুমুদ বিকসিত 
সরোজিনী শ্রানঘুখী হয়। সকলই পরিবর্তনশীল। কল্য যাহাদের মুখে 
ভ্রন্দন শুনিয়াছি, অদ্য তাহাদের সহাস্যবদন নিরীক্ষণ করিতেছি। 
কল্য যিনি অরণ্যবানী ছিলেন, অদ্য তাহাকে গৃহস্থাশ্রমী দেখি- 
তেছি, এক সময়ে যে স্থান হাহাকার ও বিষাদে পরিপূর্ণ ছিল, সময় 
বিশেষে তথায় আনন্দের আোত প্রবাহিত হইতেছে । এইরূপ 
পার্থিব সকল পদার্থই অস্থির, ফলত; রাজা কৈশরীবীর্ঘয যে, গৃহে 
ফিরিয়া আসিবেন+ ইহা স্প্ের অগোচর | উহার এতাদৃশ জসস্ভা- 
বিভ প্রত্যাগমনে প্রজাদের আহ্লাদের সীমা রহিল ন:। সৌদাঁ- 
মিনী সহ নবঘন দর্শনে শিখ্ডী সকল সদানন্দে যেমন নৃত্য করিতে 
থাকে + প্রভাতকালে প্রভাকরকে অবলোকন: করিয়া চক্রবাকমিখুন 
যেব্ূপ আনন্দিত হয়) পর্ণশশধর সন্র্শনে সিঙ্ধু যে_প্রাকার 
৯২8 
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. রংশের অবিজ্ছেদ দিদানভূত গর্ভলক্ষণ ধারণ করিলেন । অঙ্গ ক্রমে 


নির্দলনলিনী। জী 





জনগণের মানস তদ্রেণ আহলাদে পরিপূরিত হুইয়াছিল| অনস্তর 
অমাতাবর্গ,প্রজাগণ ও জনপদবাসী সকলেই রাজাকে দর্শন করিতে 
আসিলে, তিনি, যে যেমন ব্যক্তি তাহাকে তদনুযায়ী প্রিয় বাক্যে 
সম্ভাষণ করত, বন হইতে প্রত্যাগমনের সমস্ত কারণ বর্ণনা করিয়া 
সম্তেষের সহিত বিদায় করিতে লাগিলেন। তদনস্তর প্রধান 
সচিবকে সম্তাবণ করিয়া কহিলেন, হে মন্ত্রির ! আমাকে অদ্য 
হইতে যোগীর বাক্যানুষায়ী কার্থ্যানুষ্ঠানে নিযুক্ত হইতে হইবে। 
অতএব তুমি শীত্র নানাবিধ কাঞ্চনাভরণ, -পউবাস ও উত্তম উত্তম 
উপাদেয় ভ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়! দীনহীন জনগণকে বিতরণ করিতে 
নিষুক্ত হও। বে যাহা চাহে তন্দণ্েই তাহা সম্পাদিত করিবে কদাচ 
অন্যথা ন|হয়। রাজ্যমধ্যে ষে সকল দেবদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত 
আছে, তৎ্সমুদয় স্থানে সাম্মিক ত্রান্মণগণ নিয়োজিত করিয়া শুদ্ধাঁ 
স্তংকরণে পুজাবিধি সম্পন্ন করাইবে | রাজা সচিবকে এইরূপ 
আদেশ করিয়! অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং সেই দিন হইতে 
'দিবাভাগে রাঁজকার্ষয পর্ন্যালোচনা ও রাত্রিষোগে সম্ত্রীক হইয়া 
যোগীর আদেশানুষায়ী পুভ্রকামনায় সদানন্দের উপাসনা করিতে 
নিযুক্ত হইলেন। 

এইবূপে কিছুদিন অতিবাহিত হুইলে, রাঁজমহিবী চক্্রপ্াভা ঈশ্ব- 
বরের অনুকম্পায় ও য়োগীর অব্যর্থ বাক্যবলে কেশরীবীর্ষ্যের সমুদিত 
মনোরথ শ্বরূপ, সবীগণের নয়নানন্দকর কৌঁমুদী স্বরূপ, বিমল রাড 


ক্ষীণ ও অবসন্ন হইতে লাগিল। গীত্রাভরণ শিখিল হইল। অক- 
লঙ্ক সজ্জবল বদনচন্দ্রমা প্রভাতকালের হিমাহশুর ন্যায় পাগুবর্ণ 
থারণ করিল । ক্রমে গর্ভের পরিণত দশায় রাজ্ৰী দোহদছুঃখ 
হইতে উত্তীর্ণ হইলে সাহার অবয়ব সমুদয় পুনর্জার পরিপুষ্ট হইতে 
লাখিল। তখন তিনি: পুরাতন পত্রের অপগমের পর সঞ্জাত 
মনোহর পঞ্ব সম্পন্ন লতার ন্যায় অপুর শধারণ করিলেন | শুন- 




















৩৬ নির্মলনলিনী 





| যুগল নিতান্ত স্থল ও তনীয় চুক নীলবর্ণ হওয়ার, জমরসৎসক্ত 


স্থজাত পঙ্কজমুকুলের ন্যায় শোভ। পাইতে লাখিল। মহারাজ ; 


কেশরীবীর্ধ্য গর্ভস্থ শিশুর তেজঃগ্রভাবে অস্তঃসত্তা মাহবী চজ্্র- 
প্রভাকে নিধিগর্ভ! বঙন্ধরার ন্যায় বোধ করিলেন। অনন্তর শ্রিয়া- 
হুরাগ ও এশ্বর্য্যের অনুরূপ মহোৎসবে প্রিয়তমার পুসবনাদি ক্রিয়া 
কলাপ নির্বাহিত করিয়া প্রাসবকাল প্রতীক্ষায় কালহরণ করিতে 
লাগিলেন। পরে রাজমহিষী চন্্রপ্রভা যথাকালে এক পুত্তরত্ব 
প্রসব করিলেন। কুমার ভূমিষ্ঠ -হইলে দিঙ্মগুল প্রসন্ন হইল, 
সথখল্পর্শ সমীরণ মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল; ফলতঃ তৃৎকালে 
সকলই শুভহুচক হইয়া উঠিল। যেহেতু তাদৃশ মহাতআর জন্ম 
পরিগ্রহ কেবল লোকের অভ্যুদয় নিমিতই হুইয়। থাকে । তনয়ের 
দেহপ্রভায় স্থতিকাগৃহ আলোকময় হইল। এ আলোক প্রভাবে 
স্থতিকাণ্ৃহস্থিত নিশীথ দীপ সকল সহসা ক্ষীণকাস্তি হইয়া চিত্রা- 
[ পিঁজের ন্যায় প্রতীরমান হইতে লাগিল। অন্তর অস্তঃপুরচারিণী 
কোন পরিচারিকা দ্রুতবেগে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া অযৃত তুল্য 
পুভ্জন্ম সন্বাদে মহারাজাকে পশ্নমপ্রীত করিল। রাজাও তাহাকে 
আশাতিরিক্ত পুরস্কার প্রদানে সন্ত করিলেন। মহারাজ কেশরী- 
বাধ্য সমাগত অসংখ্য দীনদরিদ্রদিগকে প্রচুর পরিমাণে অর্থদান 
করিলেন। অধিক কি যে বাহ৷ প্রার্থনা করিল, রাজা কম্পতকর ন্যায় 
তদ্দণ্ডেই ভাহার সে প্রার্থনা পূর্ণ করিতে লাগিলেন। রাজী পুর 
প্রসব করিয়াছেন এই শুভ স্বাদ নগরের সর্কত্র প্রচারিত হইল। 
শ্রজালোকের আনন্দজলঘি বেলা অতিক্রম করিয়া উচ্ছলিভ হইল । 
পুত্রদর্শনে উত্্ক হইয়া সকলেই রাজবাটীতে আগমন করিতে 
লাগিল। রাজবাচী জনতায় পরিপূর্ণ হইল। সকল স্থানই আনন্দে 
কোলাহলময়। 

অন্তর রাজা পুরনুখ নিরীক্ষণার্থ মন্ত্রী সহ অস্তঃপুরে গমন 
করিলেন ॥ একবৎসর ুর্কে যিনি পুক্রাভাবে সমস্ত জুখভোগে 























দ্ . দর্লনালিী।: তে 





জলাঞ্জলি দিয়। সম্ত্রীক অরণ্যচারী হইয়াছিলেন, ভিনিই অদ্য পুত্রের 
মুখচন্দরমা নিরীক্ষণ করিয়া, জীবন সার্ঘক করিতে অস্তঃপুরে প্রবেশ 
করিলেন এবং নির্বাত প্রদেশস্থিত কমলের ন্যায় স্থিরনয়ানে আত্ম- 
জের কমণী্ মুখশশী সন্দর্শন করিতে 'লাগিলেন, কিন্তু পরিতৃপ্ত 
হুইলেন না। যতই দেখেন ততই অভিনব বোধ হয়। শরীর 
লোচনময় হইলেও দর্শনলালনা পুর্ণ হইত কিনা সন্দেহ! ঈন্দু 
সন্দর্শঞ্জে মহাসাগরের সলিলরাশির ন্যায় তাহার অস্তঃকরণে প্রভূত 
হর্ষ উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। এইরূপে, কিয়ৎক্ষণ হুতিকাগ্ৃহে অব- 
স্থান করিয়া রাজা মন্ত্রী সহ বহির্দেশৈ প্রত্যাগমন করিলেন। 
অনস্তর কুলপ্‌রোহিত দ্বারা সমর জাতকর্্ সমাপিত হইলে নবশিশু 
কতনৎক্ষার হইয়া আকরসম্ভ.ত মণির ন্যায় সমধিক শোভাশালী 
হইলেন | রাজ্যে শ্রুততি্থখকর যাঙ্গলিক তূরধ্যনিনাদ ও বার- 
বিলাসিনীদিগের নৃত্যগীত হইতে লাগিল। অদ্য সকলেই আনন্দ- 
লাভ ককক এই বিবেচনায় কারাকদ্ধ অপরাধীদিগকে মুক্ত করিতে 
আদেশ দিলেন । ্বয়ংও পিতৃখণণ স্বরূপ ঘোর বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ 
করিলেন । রাজকুমারও নবোদিত নিশাকরের ন্যায় প্রতিদিন বুদ্ধি 
পাইডে লাগিলেন । 

চক্রবাকমিথুনেয় ন্যায় সেই ন্ৃপদম্পতির পরম্পরাশ্রিত যে 
প্রেমাঙ্কুর সঞ্জাত হইয়াছিল অধুনা নবকুমার কর্তৃক বিভক্ত হইলেও 
সে প্রেমের কিছুমাত্র ্যুনতা হয় নাই।. প্রভু বৃদ্ধি হইয়াছিল। 
শন্ার্থবেত রাজা কেশরীনীরধ্য নান। স্লক্ষণাক্রাস্ত স্তানকে সন্দর্শন 
করিয়া, বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, পুত্র সর্ধবিজয়ী হইবে। এইহেতু 
পুভ্রের নাম বিজয়কিশোর রাখিলেন। পাঠক মহাশয় ! প্রকতির 
কি আশ্চর্য নিয়ম, সুখ সুখের ও ছুঃখ ছুঃখের অনুসরণ করিয়া 
থাকে। খের সময় সমস্তই সুখময় এবং ছুঃখের দশায় সকলই 
ছুঃখদ হইয়া উঠে। রাজ! কেশরীবীর্ষ্যের অবিকল তাহাই ঘটিল। 
। 9 ব51583277. পরে 
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টি ৯ 
নির্মলনলিনী। ধঁ 
রাজী চন্্্রভার গর্ভলক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে অমাত্যপত্ী কুমুতীরও 
গর্ভচিহ্ন সমুদয় লক্ষিত হইল এবং যে দিন রাজপুত্র বিজয়কিশোর 
ভূমিষ্ঠ হইলেন নেই দিনেই মন্িপত্রীও এক স্মুলক্ষণ সম্পন্ন পরম 
রূপবান সুকুমার প্রাসব করিলেন । রাজা ও ন্্রী অনেক বিবেচনা 
করিয়া পুন্রের নাম প্রিয়ব্রত রাখিলেন 1 
অনন্তর মহারাজ মহা মহোসৎ্সবে কুমার বিনিম্দিত কুমারের 
ডুড়াকরণসংস্ষার সম্পন্ন করিলেন । ক্রমে সেই নবশিশু চর্চ্ী কাক- 
পক্ষ ুশোতী হইয়া সমবস্ মস্তিপুত্র সহ নানাবিধ বালাকেলিতে 
পরম কৌতুক কালযাপন' 'করিতে লাগিলেন। উভয়ে সর্ঝদা ৷ 
উভয় সঙ্গ লিপ্দ,ং এক মুহূর্ভও একজন অপরকে না দেখিরা থাকিতে | 
পারিতেন না। শৈশব হইতে উভয়ের হুদয়ক্ষেত্রে প্রণয়বীজ 
অঙ্ক:রিত হইতে আস্ত হইল। বন্ধতঃ বাল্যাবস্থার যে প্রণয় সঞ্চার 
হয় প্রারই তাহার উচ্ছেদ হইতে দেখ! বায় না। ভ্রশই পরিবর্ধিত 
হইয়। প্রভূত ফলোপদায়ক হইয়া থাকে। রাজা ও মন্ত্রী উভয়ে 
সবন্থ পুনের পরল্পর ঈদৃশ অক্কাত্রম সৌহদ্য সন্দর্শনে যারপরনাই 
সুখী হইলেন। ক্রমে বালকছয়ের বিদ্যা শিক্ষার কাল উপস্থিত। 
রাজাজ্ঞায় মান্্িবর দেশবিদেশ হইতে সর্জশীল্রবিশারদ সচ্চরিত্র | 
পণ্ডিভগণ আনয়ন করাইলেন। পুর্ধ হইত্তেই বালকদের পাঠো- 
পযোগী এক অপূর্জ বিদ্যামন্দির রাজার আদেসানুসারে নির্ষিত 
ইইয়াছিল। বিদ্যাশিক্ষার নিথিত্ত শুভ দিনে বালকন্বয় তথার 
প্রেরিত হইলেন। বিদ্বান শিক্ষকের! শ্রিয়তম রাজপুন্র ও মস্তি 
পুদ্্রকে প্রবক্তীতিশয় সহকারে শিক্ষাদিতে লাগিলেন | উপযুক্ত 
পাত্রে শিক্ষ। এদত্ত হইলে নিশ্চই ফলদায়ী হইয়া থাকে। পণ্ডিত- 
গণের সনুদয় যত্তই সফল হুইল। ন| হইবেই বা কেন? উর্কর ক্ষেত্রে 
বীজ বপন করিলে তাহা ষে প্রভৃত ফলোৎপাদন করিবে, তাহা 
আর আশ্চর্ধ্য কি! রাজপুজ ও মন্ত্িপুত্র উভয়েই অতিশয় তীক্ষতুদ্ধি 
ও বিলক্ষণ বিচক্ষণ ছিলেন স্মরণশক্তির এরূপ প্রাধর্ধ্য যে একবার যাহা 




















ভক্ত ই কারা 
নির্লনলিনী। ৩৯ চ 
| শুনিতেন প্রীণান্তেও আর তাহা বিস্মৃত হইতেন ন1 | দিবাকর 
যন্্রপ বানু অপেক্ষা ভীত্রগতি অশ্ব দ্বারা অখণ্ড দিঙ্মগ্ুল উত্তীর্গ 
11 হইয়। থাকেন, ভদ্মরপ অগাধ্ুদ্ধি বিজয়কিশোর ও শ্রিয়ত্রত সমগ্র 
দীশক্তি দ্বার অতিঅস্প দিনমখ্যে অর্ণবচতুষটর সদৃশ চারি বিদ্যা 
অধ্যয়ন করিলেন। সমস্ত শীল্তেই ব্যুৎপত্তি হইল। শাল্র্রবিদ্যা 
। ও ধনুর্ষিদ্যা প্রস্তুতিতে অদ্ভিতীয় হইয়া! উচিলেন। এইরূপ বিদ্যা 
1 শিক্ষ। করিতে করিতে কালক্রমে তাহারা যোঁবনপদবীতে পদার্পণ 
*]] করিলেন তখন বাল্যচপলত। ভিরোহিত হইয়া যোঁবনভাব সকল প্রাকাশ 
। "পাইতে লাগিল। মধ্যাহ্ুতপন তুল্য প্রখর তেজঃপুঞ্জে বিদ্যামন্দির 
সনুজ্জবল হইল। দক্ষদুহিতারা কুমুদবান্ধবকে প্রাপ্ত হইয়া যদ্রপ 
৷ শোভাশালিনী হইয়াছিলেন। দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষম! ও শীলতা প্রস্ততি 
[ গুণনিচয় রাজকুমারকে লাভ করিয়। তাদুশ ভাব ধারণ করিয়াছিল । 
মহাবল পরাক্রান্ত যুবা বিজয়কিশোরের বাহুযুগল যুপকাষ্ঠের 
ন্যায় আয়ত এবং বক্ষস্থল বিশাল কবাটের ন্যায় বিস্তীর্ণ ছিল। 
তিনি শারীরিক বীর্ঘ্যাতিশয়ে পিতাকে পরাজয় করিয়া ছিলেন কিন্ত 
বিনয় হেতু তিনি সর্ধদা ক্ষুদ্রভাবে পরিদৃশ্যমান হইতেন। সমীরণ 
সহায় হইলে হুতাশন যেমন সাতিশয় ছুঃসহনীয় হইয়! উঠে, ভূপাল 
কেশরীবীর্ধ্যও আত্মজের সহায়তায় তদ্রপ একাস্ত ছুর্বিসহ হইয়া 
উঠিলেন। 
এদিকে রাজপুত্র ও মন্তিপূজ্রের অধ্যয়ন শেষ হইল। কোন 
৷ শান্তর ও কোন বিদ্যাধ্যর়ন করিতে অবশিউ রহিল না। ব্যায়ামে 
 বিলক্ষণ নিপুণত! লাভ করিলেন। রাজা শুনিলেন পুত্রের সকল 
বিষয়েই ক্লতবিদ্য হইয়াছেন, আহলাদের সীমা রহিল না, মন আনন্দে 
নৃত্য করিতে লাগিল । সকল সখের পার প্রাপ্ত হইলেন। পুত্র 
 গুধবান্‌ ও পণ্ডিত হইলে পিতা যে কি পর্য্যস্ত সুখী ও ক্ুভার্থ হন 
| ভাহা লিখিয়া হৃদয়্গম করা স্বকঠিন। রাজপুক্র অশেষ গুণবান্‌ ও 
পণ্ডিত হইয়াছেন শুনিয়া রাজা কেশরীবীর্য.যে হর্ষোৎফুল্প হইবেন 
































ঁ নির্মলনলিনী। 
তাহা আর আশ্চর্য কি। নৃপভি_পণ্ডিতগণকে বখোচিত পুরস্কার 
দিয়া পুত্রদিগকে গৃহে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন । পুন্ধেরা 
কতবিদ্য হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন শুনিয়া রাজ্বী ও মন্ত্িপত্বী 
আনন্দ্রসাগরে ময় হইলেন | অনন্তর শুভদিনে ও শুভক্ষণে 
রাজপুত্র ও মন্ত্িপূত্র উভয়ে রাজভবনে উপনীত হইয়া প্রথমতঃ 
। লাজচরণে প্রণাম করিলেন । অনন্তর তথায় কিয়তক্ষণ অবস্থিতি 
করিয়। রাজপুত্র মিত্র সহ যাত্‌ সমীপে উপস্থিত হইয়া জননীর 
পদকমলে প্রণত হইলেন। অনেক দিনের পর নয়নের তারা ও 
অঞ্চলের নিধি পুভ্রধন প্রাপ্ত হইয়া রাজী ইহকাল ও পরকাল 
বিশ্মৃত হইলেন ক্রোড়ে বদাইয়া যুহঃ মন্তকবাণ ও মুখচুদ্ধন 
করিতে লাগিলেন | আহা! যনোমোহন বিজয়কিশোর যখন 
মাতৃক্রোড়ে আসীন হইলেন তখন বোধ হুইল যেন মন্বথ ন্বীয় জননীর 
অঙ্কদেশ অলঙ্ক.ত করিয়াছেন। অন্তর মাতার নিকট সানগুনয় বিদায় 
গ্রহণ পুর্বক বন্ধু সহ হার পিতৃভবনে উপাস্থিভ হইলেন। শ্রিয়ন্রত 
স্বীয় জনক জননীকে অভিবাদন করিলে রাজকুমারও তীহাদিগের 
যথোচিত সংবর্ধধন। করিয়া উভয়ে তদস্তিকে আসীন হইলেন। মন্ত্রী ও 
মস্ত্িপ্থী াহীদের উভয়কেই তুল্যক্ূপ অপত্যন্সেহে ক্রোড়ে ধারণ, 
মস্তকব্রোণ, মুখচুম্বন প্রত্ৃতি ন্গেহ প্রৃত্ত ব্যাপার সমুদয় নির্বাহ 
করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। অনস্তর রাজকুমার তদীয় 
খন শরিয়ন্রতের মহিভ পুনর্ধার স্বীয় ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। 
বাজার যে এক পরম রমনীয় অপূর্ব উদ্যান ছিল তথায় বিজয়- 
কিশোর ও প্রিয়ত্রতের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল । 

উদ্যানটী যমুনাতীরবন্তী। অতি মনোরম ও নয়নানন্দদায়ক। 
দক্ষিণে কালিম্দী। উত্তরে প্রবেশদ্বার । পুর্বে ও পশ্চিমে নানাবিধ 
শিল্পকার্ম্যে নির্মিত অতিদীর্ঘ সুরম্য ভবন। প্রবেশদ্বার প্রশস্ত 
উতর পার্থ স্কটিকমনির ন্যায় গোলাক্তি শ্বেতপ্রস্তররচিত স্তত্তে 
সুশোভিত তছপঞ্ি- রাজনামাস্কিত হুবর্ণপতাকা সতভ মন্দ মন্দ 
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মাকত হিলোলে প্রকম্পিত হইতেছে। ছু্দাস্ত করতাস্তসম দুইজন 
দ্বারপাল সতত ছ্বার রক্ষা করিতেছে। দ্বারের উপরিভাগ মালতী 
লতায় সমাচ্ছাদিত। ষট্পদ সকল মত্ত হইয়া কুন্থমের মধুপাঁন করত 
| গুগ্‌ শু৭্‌ বে উড়িয়া বেড়াইভেছে | উদ্যানে প্াবিউ হইলে 
1 দেবরাজ ইন্দ্রে বিলাসকানন বলিয়া প্রতীতি জন্মে । স্বরভি 
ন্ুশীতল সমীরণম্পর্শে শরীর স্বিদ্ধ ও অস্তরে আনন্দলহরী প্রবল 





১01 নব অস্ত সুদৃশ্য, দৃষ্তিপথের পিক হয়| ফলতঃ উদ্যানী একরূপ 

1* নকল ইন্দরিয়ের সুখাবহ। উদ্যানের উভয় পার্স বক্রভাবে পক্ষীও 
পণ্ড শালার লম্মখ দিয়া একটি প্রশস্ত যরকত শিলাবিরচিত 
অতি সুন্দর পথ যমুনাকুলবর্ভী প্রাসাদ সমীপে সম্মিলিভ হুই- 
য়াছে। পক্ষিশীলার মধ্যে কোন স্থানে কাকাতুয়া৮ হিরেমোহুন, 


করিয়া দর্শকদিগের অবশবিবরে সুধাবর্ষণ করিতেছে । কোন স্থানে 
1. চন্্না, ময়না, শামা প্রভৃতি পক্ষীরা মধুরধ্বানিতে মন উল্লাসিত করি- 


পিঞ্সরাবদ্ধ। কোন স্থানে দয়াল, পাপিয়া, টিয়া, নুয়া প্রত্ৃতি 
পক্ষী সকল মৃছুমধুর শব্দ করিতেছে । কোথাওবা ময়ূর সকল পু্ছ 
বিস্তার করিয়া নানারপ্গে নৃত্য করিতেছে। কোন স্থানে কোকিল- 
ফল কহ কু খান কযা বিিনীদের মনে বেদনা দিতেছে 
উল্লিখিত পথের পশ্চিমদিকে সমস্তই পক্ষিশীলা। প্রবেশদ্বারের 
পুর্ধভাগে পশুশাল1। কোন স্থানে ব্যাত্র, সিংহ ভলগ.ক, বাহ 
প্রন্থতি হিং জন্ত সকল পৃথক পৃথক লোহপিঞ্জরে দুরূপে আবদ্ধ 
হইয়া নিজ নিজ বিক্রম প্রাকাশ পূর্বক দর্শকগণকে ভয় দেখাইতেছে 
কোন স্থানে মৃগ্নকুল চকিত ভাবে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করায় বোধ হই- 
ভেছে যেন গোপবালাদিগের আয়তনেত্র হরণ করিয়া সভয়েউদ্যানে 
টিনা ৮ 


৮১৯৮ রর ২৬: 











হইতে লাগিল। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা বায় সেই দিকেই অভি- | 


লালমোহন, কায়াতন প্রভৃতি. পক্ষী সকল গুললিত স্বরে গান | 


| ভেছে। কোথাওবা মদনন্ুরা, সারীগক প্রন্থৃতি পক্ষী সকল: ; 
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পথের উতর পার্ব, কমনীয় কামিনী কুনযরক্ষের অস্তি পরি- 
পাচী বেউন। এ বেউনের অনভিদুরেই নানাবিধ পাদপশ্রেণী, 
কোন স্থানে রসাল, পনস, কপূর, শ্রীফল প্রভৃতি বৃক্ষদমূহে বিরা- 
জিভ। কোথাওবা গুবাক, নিচু, সাঞ্ু, আতা, বেদানা, দাড়িস্বাদি | 
রৃক্ষনিচয়। কোন স্থানে নারিকেল, জামকল, গোলাপজাম বৃক্ষ 
সকল শোভা পাইতেছে। ফলতঃ উদ্যানচী এক প্রকার স্বভাবের 
আদর্শ হ্বরপ | ঈদৃশ সর্কাবিধ উদ্ভিদ পদার্থ পরিশোভিত মনোরম 
উদ্যান আর কোথাও লক্ষিত হয় না। রূসবতী মাধবীলতা রসাল 
বক্ষে বেডিত থাকায় বোধ হইভেছে যেন বলীরূপ তুজ দ্বারা'রসরাজ “ 
রসালকে'প্রেমালিঙ্গন করিতেছে। কুস্থমিত যালতীলতা তমাল- 
বৃক্ষে সৎসক্ত হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন মন্মথানল নির্বাণ জন্য 
প্রির়তমকে আলিঙ্গন করিয়া কুহ্মমুখে হাস্য করিতৈছে। তঙ্বী 
তকলতা তকণরৃক্ষে অধিরোহণ করিবার চেষ্টা করিতেছে । অপরা- 
জিভালতা কোন পাদপে পরিবেনিত হইয়াছে। ভদীয় বিকসিত 
কুুযাবলী উর্দমুখে শোভা পাইতেছে। দেখিবামাত্র বোধ হুই- 
তেছে যেৰ চতুরা অপরাজিভালতা, অন্যাসক্ত শ্রিয়তমকে গা 
আলিঙ্গনে বশীভূত করিয়া উন্নত মন্তকে হাস্য করিতেছে । আহা! 
এই স্থানচী কি রমণীয়, বোধ হয় যেন কুঞ্জবিহারীর বিলাসার্থ 
অশেষ সুখশালী নিকুঞ্জ নিকেতন শোভা পাইতেছে। এই কুঞ্জে 
'আগমনমাত্র শারীরিক কি মানসিক দ্বিবিধ তাপেরই নিঃশেবে 
শাস্তি হয়। ঃ 

উদ্যানের মধ্যভাগে পুশ্পোদ্যান। কোন স্থান বকুল, বক, 
কাঞ্চন, পলাশ, রাধাপন্স্থলপন্র প্রভৃতি কুমধম পাদপে পরিপূর্ণ 
(কোথাওবা কুন্থ, কামিনী, বসস্তকুমারী, যতি, জাতি, মল্লিকা, মালতী 
প্রভৃতি প্রশ্ছন বক্ষনিচর বিরাজমান | এক স্থানে বিলু, সেফালিকা, 
কুন্দরঙ্গন, গন্ধরাজ প্রভৃতি শোভা পাইতেছে! অপর প্রদেশে 
নানাবর্ণে রঞ্জিত গোলাপ সকল বনকে আলোকমর করিয়া তুলি- 
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তেছে। একদিকে কদদ্ব, কেলিকদক্ষঃ করবীর প্রভৃতি অপুর্ব ্ীধারণ 
করিয়া বিরাজ করিতেছে । অপর দিকে বাসস্তী, অভসী, চন্দ্র- 
মল্লিকা” রজনীগন্ধাদি পুষ্পপাদপ সকল উদ্যানের পরম রমণীয়তা 
সম্পাদন কারিতেছে। 

পুশ্পোদ্যানের মধ্যস্থলে এক শোভাশালী স্বচ্ছ সরোবর তদীয় 
নীররাশি নবীন লীরদের ন্যায় নীলিমালংক্লত। অতি স্বচ্ছ বলিয়া 
জল মধ্যস্থ সমস্ত পদার্ধই পরিদৃশ্যমান। সরোবরের পুর্ব শাশ্চিম 
শ্বেত প্রাস্তরবচিত দুইটি প্রশস্ত বাঁধান ঘাট। তারে শ্রেণীবদ্ধ 
* নাগেশ্বর,চম্পক বৃক্ষ সকল শোভিত হুওয়ায় অলৌকিক শ্রীধারণ 
কারিয়াছে। ভীরন্থ কুজ্ম রৃক্ষের পুষ্পারেণু সমুদয় পতিত হওয়ার 
ষলিল সর্ধদা সুবাসিত।. সরোবর কোননদ, কুমুদ নীলোৎপল, 
স্বেত কমল প্রভৃতি জলজ পৃম্পে শোভিভ। অসংখ্য নানাবর্ণের 
মৎস্য জলে সম্তরণ করিয়া বেড়াইতেছে। ভ্রমর কখন কুমুদিনীর 
কখন কমলিনীর মন হরণ করিবার জন্যই ষেন গুণ্‌ গু রবে গান 


কুলে অত্যুন্নত ঝাউরৃক্ষ সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া মনোহর স্‌ সন শব্দ 
ধ্বনি সহকারে নৃত্য করিতেছে : নদীর উপরিভাগে বিহার ভবন 


প্রকুষ্ট প্রতিমূর্তি লগ্নান রহিয়াছে । অয়স্কান্ত প্রভৃতি মণির 
উদ্জ্বলজালে গৃহী সততই মণ্ডিত, দেখিলে ইন্দ্রনিকেতন বলিয়া 
বোধ হয়। পূর্দিকে এক প্রাসাদ, এটী রাজার শয়নাগার, 
অতএব শয়ন গৃহের শোভা একরূপ বর্ণনাভীত। 

যখন হিমঞতু হিমগিকরি পরিত্যাগ পুর্ধক উত্তরীয় অনিল রূগ 
অস্থে আনূঢ় হইয়া, হ্মিসংহাতি পদাতিক সহ. মদাপে জগতে 
কুজঝটিক! রূপ পতাকা। উদ্ভূডীন করত, রেল পরাক্রমে অবনি 





্ 


০৯৯ ও সী জ্িগ্ 





করিতেছে । হংস ও রাজহংস সকল মধ্যে মধ্যে চথযাঘাতে 
কমলিনীর কোমলাঙগ ক্ষত বিক্ষত করিতেছে। দক্ষিণ দিকে কালিন্দী- ; 


করাতে বোধ হইতেছে যেন তরঙ্গরূণ হস্ত উত্তোলন করিয়া আনন্দ- 


ভবনের অভ্যস্তর অতিশয় সুশীতল। তথায় নানাবিধ একট 
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রাজ্য শাসন করিতে গমন: কর্পিলেন।. বাহার সমাগমে প্রচণ্ড 
মার্ডও ভয় কম্পবান হইয়া আস্মিকোনাবল্বী হইলেন। কুমুদিনীও 
স্ববান্ধব শশধরের" মালিন্যরূপ ছুর্দশ। দর্শন করিয়া অভিমানে 
1 জল মগ্ন হইল। সরোবর সরোজ শুন্য পাদপ সকল পর্ণহীন 
হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। সেই শীত খতুর প্রারস্তে রাজ- 
পুত্র বিজয়কিশোর সচিবপুত্র শ্রিয়ত্রতের সহিত রাজাভ্ঞা- 
নুসারে হস্তী, অশ্ব, পদাতিকগণে পরিরৃত এবং রমণীয় হেমরখে 
আরূঢ় হইয়া উদ্যানাভিযুখে গমন করিলেন । বোধহইল যেন ; 
অস্থিনীকুমার ভূমগুলে বিহার করিতে আসিয়াছেন। ভেরী” তুরি * 
| শ্রস্থভি নানাবিধ বাদ্যোদম হইতে লাগিল, অশ্বের হেষারব রখের 
ঘর্থর শব্দ বারণের রূতহতি ধ্বনি ও সৈন্য সকলের কোলাহুলে 
দিক পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ধুলি উদ্ভীন হইয়া গগণমার্গ আচ্ছন্ন 
করিল তমে ক্রমে ভাহারা উদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ! 
মালতী প্রহ্ছন প্রদানে রাজনন্দনের সংবর্ধনা করিল। পশু 
পক্ষীরা কুমারের শুভাগমনে নিরুউ পশুজন্বও শ্লাধ্য বোধ করিয়া 
যেন সদানন্দে স্ব ্থ রবে রাজপুত্রকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিল! 
পথ পার্থ কামিনী বৃক্ষ সকল পল্লব হস্তে কুন্গম লইয়া যেন কুমা- 
রের অভ্যর্থনা করিল। নানাবিধ বৃক্ষ সকল ফলভরে অবনত 
খাকায় বোধ হইল যেন তাহারা নতশিরে নরেশাঝ্জকে নমস্কার 
করিতে লাগ্িল। সুগন্ধি পুম্পপাদপ সকল অতি মনোহর কুন্ম 
বন্ধে তীহার উন্নত ঘাণেন্দরিয়কে সম্তোধিত 'করিল। মন্ত্িপুক্র 
সহ কুমার. বিজয়কিশোর উদ্যানের এই সকল শোভা সন্র্শান 
করিতে করিতে পরম পুলকিত হইয়া সন্ধ্যা সমাগমে কালিন্দী 
কুলবর্তী বিলাস ভবনে আসিরা উপস্থিত হইলেন। বে ভবন ; 
তেজোময় পদার্থনিচয়ে উদ্দ্ল-ছিল, এক্ষণে সেই উজ্জ্বলতা কুমা- 
রের কলেবরকিরণে যেন লজ্জায় নিশ্রাভ হইল দিনমণি কেশরী- | | 
বীর্ষ্যের অস্কের অনুপম মণি অবলোকন করিয়। যেন অভিমানী হইয়া 























রি ৭ 
নির্মলনলিনী। ৪৫ 


তেজপুপ্সময় অঙ্গ রক্তাস্বরে আচ্ছাদিত করত নীরনিঘিতে বল্প 
প্রদান করিলেন। যে সমস্ত সৈন্য সামস্ত রাজকুমারের সঙ্গে গমন 
করিয়া ছিল; ভাহারা সে রাত্রি তথায় অবস্থিতি করিল। পরদিন 
প্রাভঃকালে' সকলে বিদায় লইয়া রাজ্যে প্রত্যাগমন করিল । পুত্র 
সবান্ধবে কুশলে উদ্যানে উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া রাজ! তদীয় 
অনুচরদিগকে সমুচিত পুরস্কার দিলেন । 

রাজকুমার বিজয়কিশোর প্রাণসম প্রিয়তম শ্রিয়ত্রতের সহিত 
,|1 নানারঙ্গে পরমানন্দে কালবাপন করিতে লাগিলেন | কখন উদ্যা 

1 *নের শেচুভা, কখন স্বিমল সরোবরের সৌন্দর্য্য, কখন বা আ্োতন্বতী 
সর্ধ্যতনয়া যমুনার পরম রমনীয়তা দর্শন করিয়া বারপরনাই শ্রীতি- 
| লাভ করিতেন। কখন বাধর্থ সম্ব্ধীয় কথা, কখন রাজনীতি 
সংক্রান্ত আলোচন। কখন বা পুরাণ প্রসঙ্গ এবং আখ্যায়িকা প্রহে- 
লিক! প্রভৃতির চর্চা, কোন সময় বা বেদব্যাস বিরচিত সুললিত 
শ্রীমভাগবতীয় হরিগুণ কীর্তনে সময়াতিবাহিত করিতেন। ক্রেমে 
তু্িনরাজ রাজ্য শাসন করিয়া খতুরাজ বসন্তের ভয়ে সেনানী 
হিমানী সহ হিমাচলে প্রস্থান করিলেন। 

এদিকে বসন্ত মলয়মাকতের সহিত মন্দ মন্দ গমনে অনাথ 
[ বিরহিনীদিগের প্রাণাস্ত করিতে ষট্পদ প্রভৃতি চতুরঙ্গ সেনা মহ 
৷ অবনীতলে সমাগত হুইল। নুতন পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া নব 
৷ নায়কের মনোরঞ্জন করিব বলিয়াই ফেন তক সকল অভিনব কোমল 
। কিসলয়ে অলঙ্কত হুইল। সহকার তক মুকুলিত হওয়ায় ঘট্পদ 
সকল অন্যরস পরিহার পৃর্ক সরস সহকার মুকুলে মপুপান করিতে 
লাগিল । বসস্ত সমাগমে মদনোৎ্পীড়িত হইয়াই যেন মাধবী ও 
মালতীস্থ স্ব অবলম্বন তকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিতে লাশিল। 
মল্লিকা, চন্দ্রম্িকা, সুতি, জাতি, তকলতা, অপরাজিতা” গন্ধরাজ, 
1 রজনীগন্ধা প্রত্থতি বাসম্তীর জর্ভি পুষ্প সকল ক্রমে সমস্তই 
বিকসিত হইল। কুন্্মরসে উদ্যান পরিপূর্ণ এবৎ স্বচ্ছ সরোবরে 
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* নির্মলনলিনী। রা 
অলিরন্দ, অরবিন্দ মকরন্দ পানে আদক্ত হইল। কোকিল কোমল, 
নব পলপবাচ্ছাদিত বৃক্ষোপরি অবাস্থিভ হইয়া পঞ্চন্থরে গান আরত 
করিল। দিবারজনী মলয়ানিল মন্দ মন্দ গমনে সঞ্চালিত হইয়া 
বিরহিনীদের অঙ্গ দগ্ধ করিতে লাগিল। খতুরাজ বসস্ত এইরূপ 
স্বীয় অন্ুচরগণের সহিত ধরারাজ্য শাসন করিতে ধরনীতলে আবি- 
ভূ'তি হইলেন। তনীয় প্রধান সহচর অনঙ্গদেবের নির্দয় ব্যবহারে 
বিরহী যুবক যুবতীগণ একান্ত আকুল হুইয়। পড়িল। কুন্ুমশারের 
শরানল, অতি অদ্ভূত ভয়াবহ, যে কখন অনক্গবাণের লক্ষপথে 
পতিত হইয়াছে, সেই তাহার মর্দভেদি যন্ত্রণা অনুভব করিয়া জীব- 
ম্মৃত হইয়াছে। অনিলের সহায়তায় অনল যেরূপ অতি ত্যঙ্কার 
হইয়া উঠে, বসস্তের সাহায্যে রভিপতিও সেই প্রকার অয্য হইয়া 
উঠ্টিলেন। 

বসস্ত সমাগমে কুমার উদ্যানের সমধিক কমনীয়তা অবলো- 
কন করিয়া যারপরনাই প্রীতিলাত করিতে লাগিলেন। | 
ভিনি কেবল মাত্র নবীন যৌবন বিপিনে পদার্পণ করিয়াছেন, এমন 
সময়ে কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি হিৎঅ শ্বাপদ সকল সমাগত হইয়া 
শরীরস্থ সপ, সকলকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। আহা !কি | 
ছ্খের বিষয়, ফোবনবারণ আিয়। খৈর্যাকমলবন দলিত করিতে | 
লাগিল। তীক্ষ বুদ্ধিলতায় কুলিস্তাবিষবল্পী আশ্রয় করিল। 
শাস্তিওকপন্ষীকে লোভরূপ কালভুজঙ্গে দংশন করিল। যাহার 
অচল সম প্রকৃতি বজ্ঞপতনেও বিচলিত হইত না অদ্য মন্মথের 
সামান্য কুন্গমশরাসন টক্ক/রশন্দে অস্থির হুইল। বশীর উদার 
চিত্ততবন জ্ঞানালোকে আলোকিত ছিল অদ্য তাহা! জজ্ঞানাস্ধকারে 
গপুরিত হুইল। বাহার- দেহ অভেদ্য দৈর্ঘ/তনুত্রে সমাচ্ছাদিত 
ছিল অদ্য তাহা সাযান্য পঞ্চশরের কোমল পুষ্পবাণে পরিবিদ্ধ 
হুইল। সময়ে সকলই হয়, এমন কি তিনি সৎ্রৃত্তিস্্রীকে অভি 
জন্য কুপ্ররৃত্তি রাক্ষবীর সহিত বিনিময় করিতে উদ্যত হুইলেন। 
































ভঙ্ 
ই নির্মলনলিনী। চণী 
অবনীসম ক্ষমালঙ্কার তমোভদ্বরে অপহরণ করিতে তৎপর হইল। 
বহার হৃদয় দয়ামতে পরিপুরিত অদ্য তাহাতে মদ হলাহুল মিশ্রিত 
হুইল। রাজকুমার এই সকল 'ছুঃসহদীয় ডুরস্ত বৈরীরন্দ কর্তৃক 
প্রপীড়িত হইয়াও বন্ধুকে কোন কারণ জিজ্ঞাসা করেন নাই। পাছে 
কেহ অন্তরের ছুঃখ জানিতে পায়, এই ভয়ে শরীরের বাহ্যস্কত্তি 
প্রদর্শন করিতেন কিন্ত তাহাতে কি হইবে, ঘোর অরণ্য মধ্যে দাবা 
নল হইলে তাহা কি কখন অপ্রকাশ থাকে । 

বসন্তের প্রবল প্রতাপ রাজকুমার বিজয়কিশোরের বিলাসোদ্যা- 
নেই বিশ্বেষরূপে লক্ষিত হইতে লাগিল ॥ একদিন দিবাবসান প্রায়, 
দিবাকর অস্তাচলে গমন করিলেন। নানাপুষ্প ন্ুবাসিত কুমন্দ সন্ধ্যা 
সমীরণ বাহিত হইয়া জীবগণের শরীর ্সিপ্ধ করিতে লাগিল, পক্ষি- 
গণ স্ব স্থ নীড়াভিমুখে ধাবিত হইল। ত্রাক্মণেরা সন্ধ্যোপাসনায় 
বসিলেন। ক্রমে রজনী উপস্থিত, বিমল আলোকময়ী রজনী, 
গগণমণ্ডল নক্ষত্রমণ্ডলে পরিবোষ্ঠিত, এক খানিও মেঘ নাই। যমুনার 
জলে সুধাৎশুর প্রতিবিশ্ব প্রতিফলিত | একে ত যমুনার জল, 
তাহাতে পুর্নিমার- রাত্রি, এদিকে আবার বসস্তকাল, শোভার এক- 
শেষ, কালিন্দীজল মধ্যে মধ্যে মন্দ মন্দ সমীরণে সঞ্চালিত হইয়! 
অপ্প অপ্প ত্রঙ্গমালা উত্থিত হইতেছে । এঁ সময়ে গগণস্থ এক 
মাত্র চন্দ্র জলতলে সহজ খণ্ডে বিভক্ত হইয়া অপূর্ব শোভা পাই- 
তেছে। কোকিলকুল জ্যোৎক্থাময়ী রজনী পাইয়া সময়ে সময়ে” 
সুমধুর কুহুরব করিতেছে, মধ্যে মধ্যে শরীগ্মাদুভব হওয়ায় রাজপুত্র 
বিলাস প্রাসাদোপরি প্রিয়ত্রতের সহিত একাসনে বাতায়ন সমীপে 
আসীন হইলেন, পার্খ্বভাগে একটা আলোক জ্বলিতে ছিল, গবাক্ষ- 
পথে স্থধাৎশুর কর গৃহমধ্যে প্রাবিউ হওয়ায় সে আলোক আর 
ভাদৃশ উজ্্বল বলিয়া বোধ হয় নাই। এদিকে রাজপুকরের স্থির 
দৃষ্ি কখন নভোমগুলে কখন বযুনার জলে বিচরণ করিতে লাগিল, 
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পুত্রকে তদবস্থা, দেখিলে অবশ্যই বোঁধ হয় যে, তাহার কোন চিত্ত- | 
বিকার উপাস্থিত হইয়াছে । অনস্তর আহারের সময় উপস্থিত হইলে 
| রাজকুমার বদুর সহিত আহার করিতে ব্িলেন, আহারও কিছুমাত্র 
করিতে পারিলেন না। আহারাস্তে শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করি- 
লেন। অনেকক্ষণ শয়ন করিয়া রহিলেন, রাজপুন্রের নি! হইলনা, 
কত চেষ্টা করিলেন কিছুতেই নিঙ্া আসিল না। মন্্িপুভ্ও সেই 
গ্বহে পৃথক পর্য্যঙ্কে শয়ান ছিলেন, তিনি ক্ষণকাল পরেই নিত্রিত 
হুইলেন। একে চিত্রচাঞ্চল্যের প্রাছুর্ভাব তাহাতে আঁবার মধ্যে 
মধ্যে শ্ীতবা্ুভব হওয়াতে রাজপুজ্র শহ্টায় স্থির থাকিতে পারি-॥ 
লেন না, নিশন্দ পদসঞচারে বাতায়নের নিকটে বঙগিলেন। নিকটে 
কেহই নাই, রাত্রি এর দ্বিতীয় প্রহর ন্ষত্র্ুল পরিশোভিত 
বিল জ্যোভিহ্ধাকর মস্তকোপরি বিরাজ করিতেছেন। রাজকুমার 
তথায় অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিলেন। পরিশেষে বাতা- 
য়নও আর ভাল লাগিল ন|। সুধাংশুর কর সহআৎশুকর বলিয়া 
বোধ হইতে লাগিল, পুনর্ধার গৃহাত্যন্তরে প্রবেশ করিয়া পর্য্যককে 
শয়ন করিলেন, বলিতে পারিনা শয়ন করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন, 
সদাই অস্থির, একবার এক পার্থ শয়ন করিলেন। পরক্ষণেই 
সে পার্থ পরিবর্ুন করিয়া অপর পার্থ শয়ন করিলেন। কিছুতেই 
আর মনস্থির হইতেছে না । ক্রমে রজনী শেষযামা। সমস্ত রাত্রি 
"জাগরণ ও চিন্তায় রাজকুমার একবারে ক্রিউ ও তেজোহীন হইয়া 
পাড়িলেন, এইরূপ অনেক্ষণ পরে তাহার কিঞ্চিৎ নিদ্রা আসিল, 
নি্রাবস্থায় এক অপূর্ধ ্বপন দর্শন করিলেন। 

্বপ্বে দেখিলেন তাহার পর্যয্কপার্খ্দেশে স্থিরসৌদামিনী সম, 
শুকর পক্ষী পূর্ণ শশধরের ন্যার কমনীয় কাস্তি ও অপুর্ব বন সম্পন্ন 
এক রমণীরদ্্ দণ্ডায়মান | দর্শন মাত্র কুমার যেন তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন তুমি কে? সেই কামিনী, সলজ্জ কতাঞ্জলিপুটে, কোকিলকণ্ঠ 
। কহিল, “ব্লাজনন্দন ! ই 
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র্‌ . নির্থলনলিনী। ০ 
1 বাসনা ওিতান্ত প্রার্থনা আপনার, চত্বর চিক চিককিতবুগল 


1 করিতে লাগিলেন। ক্রমে নভোমণডল ঈষৎ শুক্ুবাস পরিধান 














পদকমলের পরিচ্ধ্যায় নিযুক্ত থাকে ও প্রাণনাথ বলিয়া সম্বোধন 
করত জন্ম সার্থক বোধ করে. দাসীর এই নিবেদন যদি অবজ্জা না 
করিরা অনুকষ্পা প্রকাশপুর্বক স্বীকার করেন, ভাহা হইলে নিজ 
পরিচয় প্রদানে বাধ্য হই" । কুমার অমনি নিদ্রিভাবস্থায় বলিলেন 
সন্দরি! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি অচিব্ে তোমার: অভীষ্ট পুর্ণ 
করিব। তখন সেই নারীরপামুর্তি কহিল, “আমি মালবদেশ 
রাজনন্দিনী আমার নাম হেদনলিনী আমি মানসে আপনাকে পভিত্বে 
করণ করিলাম” । এই বলিয়া মুর্তি অস্ত্ধান হইলে রাজকুমারের নিদ্রা 
ভর্গ'হইল। পর্যযঙ্ক হইতে উঠিয়া বাতায়নে আসিয়। বসিলেন | 
দেখিলেন তখনও নিশাবসান হয় নাই । নীল পশ্চিম গগণে বিমল 
জ্যোতি, দ্বিজরাজ বিরাজ করিতেছেন। আর শুইলেন না, প্রদর্শনে 
এপ চ্লমনা হইর্লাছিলেন যে, নি্রাবেশ থাকিলেও আর নয়ননিশী- 
লিত করিতে পারিলেননা॥ কি করেন বাতায়নোপবিষট হুইয়া করতলে 
কপোলদেশ বিন্যাস পৃর্ধক নিশাকরের ব্যোমাস্ত অবলম্বন প্রতীক্ষা 


করিল। রাজপুভ্রের সহিত চত্রম আ্ীনমুখ হইলেন । কুমারের 
নয়নতারার সহিত নভোস্ডিভ ভারাগণও হীনপ্রভ হইল । পুর্ববদিক্‌ ৷ 
অষ্প অপ্প প্রকাশ পাইতে লাগিল। রাজপুন্রত পুর্ব হইতেই ; 
সকৃর্তি হীন হইয়াছিলেন। যে কিছু অবশিষ্ট ছিল ভাহাও & ছুরস্ত " 
নিশার সহিত অবসান প্রাণ্ড হইল| পক্ষিগণ রাজপুত্র দুঃখে 
ছুঃখিত হুইয়াই যেন স্ব স্ব রবে চীৎকার করিয়া উঠিল। রৃক্ষগণ ! 
নীহারবিন্দুরূপ অশ্র্জল পতিত করিয়াই, যেন কুমারকে সমবেদনা 
দেখাইল। রাজকুমারের দুঃখ দেখিতে হইবে বলিয়াই, বেন চন্দ্রমা 
অন্তর্থিত হুইলেন।, কুমুদিনী স্রান ও পছ্িনী বিকসিত হইল। 
অলি বঙ্কার দিয়া কমলে বসিতে উদ্যত হইলে, প্রাতঃসমীরণে 








কমলিনী ঈষৎ বিকম্পিত হওয়ার, বোধ হইল -যেন লম্পট অলি 
18২৪৪ পি 
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সপত্থী কুুদিনীর সহিত রাজি যাপন করিয়াছে বলিয়াই, পঞ্মিনী 
সরোষে মস্তক কম্পিত করিয়া অলিকে মধুপান করিতে নিবারণ 
করিল। ভুর্াদলোপরি শিশিরবিন্দু সকল অকণ বালাতগা সংযোগে 
প্রবাল মিশ্রিত সহজ সহঅ হীরক খণ্ড বলিয়া প্রতীয়মান হইতে 
লাগিল। দুরম্থ মহীধরশূঙ্গ সকল সহআংশুর কিরণ সংযোগে 
অপুর্ব শোভা ধারণ করিল, ক্রমে চারিদ্ড বেলা হইল। 

_. কুমারের ক্বিমল চিত্ত একে বলম্ত প্রতাবেই পবন মিলিত পাব- 
কের ন্যায় প্রজ্লিত ছিল, তাহাতে আবার বিমল জ্যোতির্রী 
সৌদামিনীর ন্যায় চন্্রমুখী রাজনন্দিনীর স্থপ্র সমীগমরূপ স্বত সং 
স্পর্শে দিগুণতর প্রদীপ্ত হইয়া দেহ দগ্ধ করিতে লাগিল । বসন্তর্নিত 
মনোবেগের সমতা না! হইতেই, দ্বিতীয় প্রবলতর চিত্ত চাঞ্চল্যের 
কারণ সমুপস্থিত হইল। ফলতঃ রাঁজকুমার বারপরনাই যন্ত্রণা 
পাইতে লাগিলেন । যিনি জম্বাবধি ক্লেশ কাহাঁকে বলে জাঁনিতেন 
না অদ্য ভাহাকে অসহ্য বিরহ বানা সহ্য করিতে হইল। সকলই 
অনৃষ্টাধীন, তাহা না হইলে উর্ধর র্কষত্র সহসা বিরহ্কণ্টক অঙ্ক. 
রত হইবে কেন, তিনি বিরহ কাহাকে বলে জানিতেন না। বিঘ্ি 
ঝুঝি রাজনন্দনের প্রতি বাদসাধিবার জন্যই, ললাটে এই বিরহ- 
বিষবি লিখিয়াছেন। সকল ক্রেশই একরূপ সহ্য করা যায় কিন্ত 
বিরহ ক্লেশ অতিশয় ছুঃসহ্য। সকল যাতনা অপেক্ষা! বিরহ বেদ- 
[ নাই, অধিকতর কউ দায়িকা। এই বেদনা! বাছিরে কিছুই অনুভূত 
হয় না। কিন্ত শুকষকাষ্ঠথণ্ডে অগ্ি নংস্পর্শের ন্যায়, ক্রমে ক্রমে 
অস্তর্দাহ করিতে থাকে । উম্মত্ততা ইহার অনুচর, যুগ্ছ্ণী ইহার | 
রাণাধিকা প্রিয়সখী। এ অবস্থায় এই ছুইজনের সহিতই সতত 
সহবাস, অবিরত নয়নবারি বর্ধণ, ক্রন্দন ও শরীর শুদ্ষতা ইহার 
অবয়ব, বিচ্ছেদবেদনা শরীরের কি অনিষ্ট না করিতে পারে, ইহার 
অসাধ্য কোন কর্ম নাই | কুমারের যে ন্মুকুমা'র মতি সতত সদনু- 
28755 
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টিং নির্মলনলিনী। র্‌ ১ বর 


চাতুধ্যে পরাজিত হইয়া স্বভাবচ্যুত হইল, সময়ে কি না ঘটে, রাজ- 
কুমারের সাধুমতি অদ্য কালবশে অসৎ প্ররৃত্থির অনুগাষিনী হইল। 
1 কি আস্্্য ! সাহার হ্ুরূপা! সাধ্বী আশালতা, সতত জগতে মহো- 
ন্নত প্রভাবশ্মীলী কীর্তি পাদপে অবলম্বিত হইতে বাসনা করিত ॥. 
এক্ষণে সেই লতা, রাজনন্দিনী হেমনলির্নীর সহযোগরূপ সামান্য 
অসার তকমুলে জড়িত হইল। যে ভাবনা বৃত্তি, সতত শাস্ত্রীয় ; 
বচন ধায় একান্ত লোলুপ ছিল, জন্য সেই নত প্রকম্পিত শরীর | 
নাশক অমূলক রসাম্বানে প্রবৃত্ত হইল। রাজকুমার যে বুদ্ধির্ূপ 
তীক্ষ অসি দ্বারা যাবতীয় র্কতকু মুলচ্ছেদন করিতেন ; জদ্য সেই 
'শাগিত খা, অসার স্বপ্ুতক ছেদন করিতে কু ঠিত মুখ হইল, কি 
আশ্টর্ঘ্য ! নির্দয় কুঙগমশর কি না করিতে পারে। এরূপ হ্বীশক্ি | 
| সম্পন্ন ধৈরধ্যশালী জিতেজ্দিয় রাজনন্দনকেও অৈর্ধ্যরূপ অকুল 
সাগরে নিক্ষিপ্ত করিল। রাজকুমারের বাসনাতরি অসার অমূলক 
সবপ্কাষ্ঠে নির্শিত হইয়াছিল, সুতরাং এই অতি ভীষণ মহাসাগরে সেই 
1 অকিক্চিৎকর তরণি, ষে উত্তরণের অবলম্বন হইবে, এরূপ প্রত্যাশা 
কখনই সম্ভবপর নহে | তবে যদি দৈব কখন সু প্সন্্ হয়েন, তাহা হই- 
| লেই এই ছুরস্ত জলি হইতে উত্তীর্ণ হইবার লস্তাবনা $ নতুবা যাঁব- 
জ্জীবন এই অর্ণবতরক্গে ভাসমান হইয়া অশেষ প্রকার ক্লেশ ভোগ 
করত, অবশেষে জীবন পর্য্স্ত বিন হইবে আশ্চরঘ্য কি! 
পরিয়ত্রত শয্যা হইতে উদ্খিত হইয়া কুমারের অভুতপুর্জ অস-. 
স্তাবিত ভাবাস্তর দর্শন করিয়া যার পর নাই ক্ষুব্ধ হইলেন। সহসা 
মন্তকোপরি যেন বজ্জাধাত হইল। অন্তরে অশুভ চিন্তানল প্রবিষ্ট 
হইয়া দেহ দ্ধ করিতে লাগিল হঠাৎ বন্ধুর ভাবাস্তরের কারণ কি, 
কিছুই বুঝিতে ন। পারিয়া চিত্ত একাস্ত অনীর হইয়া উঠিল। সামান্য | 
কারণে এতাদৃশ বিবেচক ব্যক্তির চিত্র চঞ্চল হইবে ১ ইহা কখনই সম্ভব 
নহে, অবশ্যই ইহার, বিশেষ কোন কারণ আছে উপবন একে ; 
তামাম পা হালা রর স্যত্াা গ 


ডি. 
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সৌগন্ধ, ান্্য গুণ সম্পন্ন ঘাকত বহুমান হইয়া শরীর শীতল করি- 
তেছে। এরূপ স্থানে অবস্থিতি করিলে মনের স্কর্তি হওয়াই 
সম্ভব। এবক্ষিধ মনোহর উদ্যানে আনন্দ কমল চিত্তসরোবরের 
শোভা সম্পাদন করিয়া থাকে । অদ্য কিজন্য ইহাতে £দ সমুদয়ের 
অভাব দেখিতেছি। যিনি আমার সহিত সতত কথোপকথন 
কহিতে ভাল বাঁনিতেন এবং আমাকে দর্শন করিয়া পরম 'আহ্লা- 
দিত হইতেন অদ্য কিজন্য ভাহার সম্পূর্ণ বৈল্ষপ্য দেখিতেছি। | 
যিনি আমার সহিত আলাপ ভিন্ন অন্য কাহার সহিত আলাপ 
করিয়া সুখী হইতেন ন। অদ্য কিজন্য তাহার ছুর্ভাবনার লহবিভ এরূপ , 
রীতি সঞ্চার হইল। কই, আম্মিত বন্ধুর কাছে কখন কোন অপর্ধাধ | 
করিনাই। আমোদক্ছলেও কখন অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করি- | 
নাই। গত রজনীতে ও এক সঙ্গে ভোজন ও শয়ন করিয়াছি) ইহার 
যধ্যে এমন কি ঘটনা ঘটিল, যে সকলই দেখি বিপরীত ভাব অবলম্বন 
করিয়াছে। যদিই কিছু ঘটিয়া থাকে, তাহাই বা আমার নিকট 
প্রকাশ না করিবার কারণ কি। এমন নয় যে, আমার নিকট কখন 
কোন মনের কথা বলেন ন।| যখনই যে বিষয় মনোমধ্যে উদিত 
হইয়াছে তখনই তাহা সরল হৃদয়ে আমার নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন। 
অন্য কিজন্য মনের ভাব গোপন করিতেছেন । যাহাহউক আমার 
মৌঁনী থাকা আর কর্তব্য নহে । ক্রমেই কুমার অবসন্গ হইয়া আসি- 
,তেছেন। চক্ষের জলে বঙ্ষম্ছল ভাসিতেছে। স্বেদ জলে শরীর 
সিক্ত ও মধ্যে মধ্যে দেহ কম্পিত হইতেছে । ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস 
পড়িতেছে। এক্ধূপ অবস্থা দর্শন করিয় অধিকক্ষণ নিশ্চিন্ত থাকা 
বন্ধুর কর্তব্য নে। কিজানি যেরূপ ভাব দর্শন করিতেছি, তাহা 
'অধিকক্ষণ স্থায়ী হইলে কুমারের জীবনে আঘাভ লাগিবার সম্ভাবনা, 
অনিষ্ট ঘটিতে কতক্ষণ, অতএব আর ক্ষণকালও বিলম্ব করা বিথেয় 
নহে। 

এইনসপ ভাবিয়া মন্তিপুতর কতাঞ্জলিপুটে ও কাতর বচনে নিবে- 





















নির্মলনলিনী। ৪৩ 
দন করিলেন কুমার! কি নিমিত্ত অসময়ে আপনার বিধুবদন বিবাদ 
বিধুস্ধদে গ্রাস করিল । কিজন্যই ব! নয়নাকাশে তকণ-অকগ উদ্দিত 
হইল। বেগবতী অশ্রুনদী কেনই বা! ধরাতল অভিষিক্ত করিতেছে, 
কি কারণে ত্বদীয় দেহ বাতাহত সামান্য তর ন্যায় সাতিশয় কম্পিত 
হইতেছে 1 হৃদয় হইতে অমূল্য জ্ঞাননিঘি কে অপহরণ করিল। 
সছ্ুপদেশ পরিপুরিত হ্ুললিত সুধামাখা কথা কোথায়' গেল। 
রদ্রসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া কেন ধরাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। 
দেখুন নভোমণ্লই শশাঙ্কের প্রকৃত আধার, কামিনীকণ্ঠই উজ্জ্বল 
হেমালঙ্কারের উপযুক্ত স্থান। রাজনন্দন ! আষি চক্ষে আপনার 
১ একূপ ভাব কেমন করিয়া দেখি, কুমার ! আমার চিত্ত কোন রূপেই 
ধৈর্য মানিভেছে ন1। অতএব মনোগভ ভীবক্ধপ করপ্রকাশে 
৷ আমার ছুশ্চিন্তা ভামসীকে অবিলম্বে দূর ককন। ক্লপাবলৌকন 
রূপ হুরস ফল প্রদানে আমার ক্ষুধার্ত চঞ্চল চিত্তবিহ্গমকে সুস্থ 
ককন | হায় আমি কি পাষও.! কি নরাধর ! আমার এত অনুনয় 
বাক্যেও কুমারের সরল হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল না। এই অপ্প 
কালেই এত পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কোমল হৃদয় এক দিনেই পাবাণ- 
ময় হইল। প্রিয় বসল | ভাল জিজ্ঞাসা করি, বাল্যাবধি যাহার 
বাক্য স্থধীসম সমাদরে পাঁন করিয়া পরম পুলকিত হুইতেন, অদ্য 
তাহা কি. অদৃষ্ট ক্রমে বিষতুল্য বোধ হুইতেছে। ত্রিয়দর্শন ! 
আপনি কি পূর্ের সমস্ত ভাব বিস্মৃত হইয়াছেন। দেখুন 
শৈষবাবধি যাহার সহিত একত্র বাস, এক বিদ্যধ্য়ন, একত্র 
শয়ন ও একত্র আমোদ প্রামাদ করিয়া পরম প্রীতি লাত করিতেন, 
অদ্য কি কারণে তাহার অনুনয় বাক্েও কর্ণপাত করিতে বিরক্ত 
হইতেছেন? এবস্বিধ আকম্মিক নিদাকণ চিত্ত বিজয়ের মুল কি? 
সরল হৃদয়! আপনি সততই বলিতেন যে আমি ভিন্ন আপনার 
হৃদয়ে আর কেহই স্থান পায় না। সে কি কেবল কথামাত্র? যাহার 
টি িপগ্ন্্তন্র ই! বোধ করিতেন, এক 


হি _---- ললল্জগ 
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সুহূর্তও যাহাকে নয়নের অস্তরাল করিতেন ন! ? যাহার পলক মাত্র 
অদর্শনে মহা প্রলয় জ্ঞান হইত, সেই প্রপয়ভাজন বন্ধুজনের প্রতি 
কি এইরূপ ব্যবহার করা উচিত? সেই অক্রত্রিম ও অনুপম, ভ্রাতৃ- 
প্রণয়ের কি এই পরিণাম? কি আশ্চর্য্য! বুঝিলাম সকলই কালমাহাজ্ধ্য, ; 
একমাত্র কাল কখন 'সপক্ষ কখন বিপক্ষ হইয়া সম্পণ বিপরীত ভার 
ধারণ করে। সমদর্শিন্‌! অদ্য কেন ভিন্ন বোধে হৃদয়ের: ভাব 
গোপন করিতেছেন? আমি স্বরূপ বলিতেছি যদি অন্তরের কথা 
একাম্ই আমার নিকট প্রাকাশ ন| করেন, তাহা হইলে এই দণ্ডেই 
আপনার সঙ্ষুখে প্রাণ পরিত্যাগ করিব, আমি আপনার সহিত 
বিশুদ্ধ বন্ধুত্ব শৃত্বলে আবদ্ধ হইয়া পিতা যাতা আত্মীয় স্বজন" সমস্ত 
পরিত্যাগ করিয়াছি। আপন! ভিন্ন আর কাহাকেও জাঁনিন|। 
আপনার সহবাসম্ুখ স্বরগনুখ তুল্য বিবেচনা করি । ফলতঃ আমি যে 
নিতাস্তই ত্বদ্গত প্রাণ তাহা বিশেবর্ূপ অবগত আছেন ? তথাপি ] 
কেন একূপ আচরণ করিতেছেন তবাদৃশ পুকঘার্ধশালী ব্বীশক্তি- | 
সম্পন্ন ব্যক্তির এবন্বিধাচরণ যে কতদূর সম্ভবপর, তাহা আপনিই 
বিবেচনা ককন । সদয়চিত্ত ! যখে্ট হইয়াছে আর আমায় অধিক 
কউ দিবেন না। এক্ষণে সরলহবদয়ে বলুন, কেন আপনার এক্ূপ 
ভাবাস্তর ঘটিল। অধিক কি, বদ্যপি পরাগ দিয়াও আপনার মনো- 
রথ পূর্ণ করিতে পারি, তাহা হইলেও সৌভাগ্য জ্ঞান করিব । আপ- 
নার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, যদি অরণ্যবাস বা হুতাসনপ্রবেশ কিনা 
স্বাপদ সমাকীর্ণ উন্নত অচলে জারোহণ করিতে হয়, ভাহাভেও 
কুষ্ঠিত হইব না। নিশ্চয় জালিবেন যে আমার প্রাণ কখনই আমার 
নহে, ইহা আপনার উপকারার্ঘই বহুদিন উৎনৃ্ট হইয়াছে। বন্ধুর 
ছে হুী, বনু খে হুখী হওয়া এবং নিজ. পাশ দিয়াও বধুর 
আগ রক্ষা করা সুদের কর্তব্য কর্ম সুখের সময় সকলেই বন্ধু হয় 
কিন্তুবিপৎকালের বন্ধুই যথার্থ বন্ধুপদ বাচ্য। মহামতে! আরও 
বিবেচনা করিয়া দেখুন নিজ্ঞ দয়িতা ও আত্মজের নিকটেও যে 
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নির্থলনালিনী। 
শোকানলের শাস্তি ন! হয়, প্রাণ সম প্রকৃত বন্ধুসমীপে তাহা 
অনায়াসে নির্কাপিত হইয়া থাকে। গুপনিধান ! বদি কখন আমি 
আপনার নিকট অপরাধ করিয়া থাকি, যদি আপনার নিকট আমার 
কখন কোন ক্র হইয়া থাকে, বিনয় বনে বলিতেছি আপনি সরল 
হৃদয়ে ভাহা মার্জনা করিয়া মনোগতভাব প্রকাশ ককন, সাধ্যযত 
প্রতিকার সাধনে চেষ্টা করি ।' 

কুমার একে স্প্লাবলোকিতা মনোমোহিনী নবীনা যুবতীর 
বিচ্ছেদানলে দহ্যযান, তাহাতে আবার প্রাশাধিক বন্ধুর অনুতাপ- 


পবন মিলিত হইয়া তীহাকে 'আধিকতর ক্লেশ দিতে লাগিল । মনো- 
* গত ভাব আর গোপন করিতে পারিলেন না, বন্ধুর নিকট বলিতে 
উদ্যত হুইলেন কিন্ত লজ্জা আসিয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিল। 
বলিবেন ইচ্ছা করেন বলিতে পারেন না। পুনঃ পুনঃ বলিবার 
চেইটা করিতে লাগিলেন কিছুতেই বাক্য নিঃসরণ হইল না|. ক্রমে 
বিরহ বেদনা আসিয়া লজ্জার হ্থান অধিকার করিল, লজ্জা দূরীভূত 
হইল। বিজ্ছেদকি ভয়ঙ্কর পদার্থ, ইহার প্রবল প্রভাবে লোক 
জ্ঞান শুন্য হয়। লজ্জা, কলঙ্কভয় কিছুই থাকে না সকলই এককালে 
তিরোহিত হয় 

বাজপুভও আজ বছ্ুর নিকট লজ্জায় জলাঞ্জলি দিলেন। 
অনন্তর অনেক ক্টে কছিলেন সথে ! বৃথা কেন পরিভাপ করিতেছ, 
যদি একাস্তই আমার মনোগত ভাব শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়া 
থাক বলি আবণ কর। আত; বিগত রজনীই আমার বর্তমান অবস্থার 
মুল কারণ, চিত্ত চাঞ্চল্য বা অপর কোন কারণ বশতই হউক, বলিতে 
পারি না,কি কারণে আমার সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। পারে 
যখন রজনী প্রায় অবসম্গা, তখন ঈষৎ তস্ত্রামাত্র আসিল। সখে! 
সেই তন্ত্রাই আমার কাল হইল | তন্ত্রাবেশে দেখিলাম নানালঙ্কার 
ভূষিত নবযোবন সম্পম্না এক মনোমোহিনী মুর্তি, যেন আমার 
ছাদ আমার অনেক অনুনয় বিনয়ের পর সেই 
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অনুপমা মুর্তি মৃদু মধুর স্বরে বলিলেন গজ্ামি মাল লেশাধিপাতির 
সেই প্রিয়তমা হেমনলিনী বলিয়া পরিচয় দিলেন বটে, কিন্তু হেম ত 


“ নির্লনলিনী "| অনন্তর সেই মোহিনী মুভি অস্তর্থিত হইলে 
'আমারও নিদ্রা ভঙ্গ হইল। আমি 'শষ্যা হইতে শশব্যন্তে গাত্রো- 
শান পুর্বক চতুর্িক অবলোকন করিলাম কিন্ত কোথাও সেই বল- 
বুদ্ধি-্তান-হারিণী সৌদামিনীসম রাজনন্দিনীকে দেখিতে পাইলাম 
না। এই কথা বলিয়াই কুমার ভূতলে পতিত ও ুষ্ছিভ হইলেন 
শরীর স্পন্দ রহিত হইল। 

না দার করত পনি হস রক 
সর্জনাশ এই বলিয়া কাতর স্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে সত্তর গৃহ 
প্রবেশ করিয়া শীতল সলিল আনয়ন করত, কুমারের বিরহকলস্কিত 
শশিমুখে সেচন ও তালরস্তদ্বারা কীজন করিতে লাগ্সিলেন। শীতল 
সলিলে কি, কখন অন্তরের বিরহানল নির্জাণ হইয়া থাকে, বরং 
কুস্তকারের পয়নোপরিলিপ্তপাঙ্কের ন্যায়, আস্তঃকরণকে অধিকতর 
দগ্ধ করিতে লাগিল। তালবৃস্তানিল, অস্তরের প্রজ্বলিত অনল- 
শিখাকে দ্বিগুণতর উদ্দীপ্ত করিল। যখন এইরূপ জলসেকাদি 
অশেষ বিধ শুক্রাবাতেও কুমারের সংজ্ঞা লাভ হইলনা বরৎ ক্রমেই 
রোগের বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন শ্রিয়ন্রত হতাশ হইয়া পড়িলেন। 
হুতচেতন কুমারকে অবলোকন করিয়া নয়নজলে তাহার হৃদয় ভাসিতে 
লাখিল। চতুর্দিক অন্ধকারময় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন! 
অনন্তর সজল নয়নে কাতর বচনে বলিতে লাগিলেন কুমার ! 
আপনার মনে কি এই ছিল এই কি তবাদৃশ দার্্িক ব্যক্তির অক্দ্রিম 
নির্সল সৌনদ্য শৃষ্থল? যদ্যপি ইহা দৃঢ় বন্ধন হইত, তাহা হইলে 
কখনই এই সামান্য কারণে উন্মুক্ত হইত না। হে সদাশয় ! 
ই দে জ্ঞানবান্র হইয়াও অনায়াসে জনক 
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ছৃহিতা আমার নাম হেমনলিনী, আপনাকে পতিত্বে বরণ করিলাম" টা 
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ট নির্খ্লনলিনী। চা 
জননী বন্ধু বান্ধব প্রত্থতি পরিবার বর্গের মঙ্গল চিন্তায় একেবারে 
জলাঞ্জলি দিলেন । মিথ্যা মায়াবিনী যালবরাজনস্িনী হেমনলি- 
নীর চিন্তাই কি আপনার বড় হইল? এমন কি তাহার জন্য জীবন 
পর্্স্তও দিতে উদ্যত: হইয়াছেন। শ্রিয়ত্রতের এইরূপ পাষাণ- 
ভেদী কাতর বিলাপেও কুমারের অচৈতন্য দূর হইল ন। দেখিয়া 
উদ্যানস্থ যাবতীয় পশুপক্ষী নিস্তব্। তক সকল বসস্তানিলে 
ঈষৎ বিকম্পিত হওয়ায় বোধ হইল যেন নবপলবরূপ পবিত্র কর 
দ্বারা ব্যজন করিতেছে শ্রিয়ব্রত কিং কর্তব্য বিষুঢ হইয়া কহিলেন 
ক্ুঘার ! উপবনে আসাই কি আপনার কাল হইল! এরই দুরস্ত 
ব্সস্তই কি আপনার প্রাণান্তের নিদান হইল! প্রতিপালক! 
ধরাসন হইতে গাত্রোান ককন! একবার নুধাময় মধুর বাক্যে 
বন্ধু বলিয়া আহ্বান ককন। আমার তাঁপিত প্রাণ শীতল হউক, 
আমার নয়নের অন্ধকার দুরীভূত হউক। জামি এ পাপচক্ষে 
আর কতক্ষণ আপনার দুরবস্থা দর্শন করিব, হায় ! আমার হৃদয় 
কি কঠিন, কুমারের ঈদৃশ দশা দেখিয়া এখনও বিদীর্ঘ হইতেছে না । 
হুত জীবন! তুমি ক্ষণমাত্র ষীহাকে না দেখিলে অস্থির হইতে 
সম্প্রতি কেমন করিয়া তাহার চিরবিচ্ছেদ সহ্য করিবে। তোমার 
কি কিছুতেই যন্ত্র বোধ হয় ন1? হায়! এখনও কঠিন প্রীণ দেহ 
| হইতে বহির্গত হইল না! রে নির্দয় প্রাণ! তুই নিশ্চয় জানিষ, , 
যে কুমার বিরহে তোরে কখন হাদয় মন্দিরে স্থান প্রদান করিব না 
রে নিষ্ঠুর বিথে! চিরন্গুখাভিলাবী ভ্ঞাননিঘি রাজনন্দনের ললাটে 
এই ছুরস্ত নিরম লেখা কি তোর কর্তব্য হইয়াছে? বহার হৃদয় 
কানন জ্ঞান, ধর্ম দয়া, শ্রদ্ধা প্রভৃতি তকলতা সমূহে সমারত হইয়া 
স্ষি্ধ ও রমণীয় ছিল, যিনি সতভ সেই তকলতার স্ুশীতল ছায়ায় 
আসীন হইয়া পরম প্রীতি লাভ করিতেন, সেই বনে অদ্য বিচ্ছেদ 
দাবানল প্রজ্জ্বালিত করিয়া সমস্তই তস্মসাহ করিতে প্ররৃত্ব হইয়া 
ছিস্‌। জগতে কোন কর্ম তোর অকর্তব্য নাই, বে চক্দ্রমা কি 
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সি ভি 
৫৮ নির্মলনলিনী। রা 


অরণ্য, কি সৌধ, কি অমরবন্দ, কি কীট সমূহ সকল পদার্ধেই অভিন্ন 
ভাবে অহৃতময় কর বিকিরণ করেন, সেই সমদর্শী শশা ঙ্কেও যখন 
তুই মধ্যে মধ্যে রাহুরগ্রীসরূপ বিপদে বিপন্ন করিয়া থাকিস্‌ তখন 
তদপেক্ষা হীনজাতি মানবকে ছুঃখদান করা তোর "পক্ষে আর 
বিচিত্র কি। রে ছুরাজন্র ছুর্মতে মদন ! তুই দেবকুলে জন্মগ্রহণ 
করিয়া অদ্য কুমারের প্রতি জঘন্য জীবাধম পিশাচের ন্যায় আচরণ 
করিতে কুগ্ঠিত হইতেছিস্‌_ন|। তুই কুগ্মমচাপ হইয়া কিরূপে রাজ- 
নন্দনের কোমল হাদয়ে এই অমোঘ বক্তময় বাণ নিক্ষেপ করিলি? 
এতদিনে বুঝিলাম যে, দৈব প্রাতিকুল হইলে সকলই বিপরীতভাব, | 
অবলম্বন করে। অমৃতও অপেয় হুলাহলের কা্ফ্য করে, কৌমল 
কুন্থম রাশিও পাধাণব, প্রাতীয়মান হয়। হায়! আমি এখন কি 
করি, কি উপায়েই বা রাজনন্দনের চৈতন্য সম্পাদন করি, হে জগদী- 
শ্বর! এই কালকুট পুর্ন অতি ভীষণ গভীর ছুঃখার্ণবে নিপতিত 
াজকুমারের প্রতি তুমিই কুপাকটাক্ষপাত কর। হে ককণাসিন্ধো ! 
তোমার ক্লপাবলোকন ব্যতিরেকে এই ছুর্দশাপন্ন ন্থপ নন্দনের 
আরগত্যন্তর নাই। পরয়ত্রতের এইরূপ ককণরসমিশ্রিত কাতর 
বাক্যে এবং সেই অনাথবৎ্সল চৈতন্যময়ের অনুকম্পায় অচেতন | 
রাজপুত্র অকল্মাৎ চৈতন্য লাভ করিলেন। নিমীলিত নেত্র 
উদ্মীলিত এব পার্্ব পরিবর্তন করিয়া মুখে কেবল “হেমন'লিনি! 
এহেমনলিনি | ” এই বাক্য বারস্থার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। 
অনস্তর রাজপুত্র ল্ধচেতন হইয়া প্রাণাধিক প্রিয়্রতকে 
সম্ভীষণ পূর্বক কহিলেন সথে ! এমন গহিত কার্ধ্য কে করিল? 
প্রতিকূলতা করিবার জন্য কে আমার নিড্রাভঙ্গ করিল? হায়! 
আমি চ্ষ মুদ্রিত করিয়া হৃদয় মধ্যে হাদয় বিলাসিনী হেমনলিনীর 
মোহিনী মূর্তি দর্শন করিতে ছিলাম, সহসা কে এমন নিদাকণ কর্থ 
করিল? প্রিয়তম ! তুমি কি সেই অনুপম মুর্তি দেখিয়া? যদদি 
দেখিয়া থাক শীন্রবল্‌?.এই বলিয়া উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগি- 














ঠ 


০ ওর 














লি নির্্লনলিনী। ন্ 
লেন, হায় ! আমার হৃদয়ের মণি কে অপহরণ করিল । আমি কি 
এই পাপ চক্ষে আর কখন সেই মূর্তি দেখিতে পাইব না $ সেই চিত্র- 
হারিনী মূর্তি” বিমল মুখপঙ্কজ বিকসিত করিয়া মধুময় বাক্যে, আর 
কিকুমার বঝলিরা আমাকে সম্বোধন করিবে না? হায়! আমি কি 
নির্ধোধ, ঈদৃশ অপুর ুর্লভ হর্ণকমল হস্তে পাইয়া পরিত্যাগ করি- 
লাম। প্রিয়বর ! যদি তুমি আমার প্ররুত বন্ধু হও এবং আমার 
ছুঃখে যদি যথার্থই তোমার হ্দর বিদীর্ণ হয়, তাহা হইলে সেই বিক- 
সিত হেমনলিনীকে আনয়ন করিয়া আমার হৃদয় সরোবরে পুনঃ 
স্থাপিত কর। তস্ভিন্ন কোন রূপেই আমার জীবন রক্ষা হইবে না 
ভোমায়ন্চয় বলিতেছি, বদি তুমি আমার বধার্থ সুহৃদ হও এবং, 
বছু বলিয়া আমার জীবনের বদি প্রত্যাশী কর তাহা হইলে, যে 
কোন রূপেই হউক, আমার সেই হ্ৃদয়রদ্ মিলাইয়া দাও | 

কুমার চৈতন্য লাভ করিয়াছেন দেখিয়া প্রিযত্রতের হাদ়স্থিত 
হতাশালত৷ সহসা যুকুলিত হইল। মানসসরোবরে আনন্দলহরী 
প্রবাহিত এবং নয়নযুগল হইতে দরদরিত আনন্দাস্রধারা বিগলিত 
হইতে লাগিল। প্রফুলপ হৃদয়ে রাজকুমারকে নিবেদন করিলেন 
কুমার ! আপনি অখিল শাস্ত্রের বথারধত্ব অবভ হইয়া নির্ধল দিব্য 
জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, অতএব মাদৃশ অনভিজ্ঞ ব্যক্তি আপনাকে 
আর কি উপদেশ দিবে? সদাশয় ! আপনি অমুলক স্বপ্পের বশবর্তী 
হইয়া আপনার প্রক্ুতিসিদ্ধ সমস্ত সা, সকলকে এককালে, 
বিসর্জন দিতে উদ্যত হইয়াছেন। স্বপ্রকল্পিত বিষয় কি কখন 
প্রক্ুত ফলদায়ক হয়? সে সমুদয় মিথ্যা ও ভ্রম মাত্র+ বিবেচনা করুন 
- মুড ব্যক্তিরাই অবিবেকের অনুবর্ভী হইয়। অকিক্িৎকর দুখাভিলাষে 
স্বভাব ন্ট হয় এবং ভম্মিমিত্তই লোক সমাজে সণ ও নিন্দার 
আস্পদ হইয়া চিরজীবন অতিবাহিত করে, কিন্ত ভবাদৃশ বিচক্ষণ :ও 
জ্ঞানবান কোন্‌ মহাত্মা পাপকণ্টকাচ্ছাদিত অপবাদপক্কে পঙ্কিল 
চসডদাগেত করিয়া অকারণ ক্রেশ ভোগ করে? অভএব 
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নির্মঘলনলিনী। - ঠা 
হে ছুরদর্শি! স্বপ্রলন্ব অসার হৃষ্ঘপখের পরিবর্তে অমূল্য উজ্জ্বল | 
িবেকরত্ অপ্ণ করা! কখনই স্ুঙ্গত নহে। আরও দেখুন আপনি 
মহারাজ ও মহিবীর একমাত্র নয়নমণি, ভীহাদিগকে ছুঃখসাগরে 
নিক্ষিপ্ত করিয়া এপ নিদাকণ কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইলে, নিঃসন্দেহ 
ছুরপনেয় পাঁপপক্কে লিপ্ত হইবেন। অতএব আপনার মানসক্ষেত্রে 
ষে বিগত চিন্তারূপ বিষবলপী পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহাকে খৈর্ধ্য 
খনিত্রে সমূলে উৎপার্টিত ককন | তাহা হইলেই সমস্ত অন্ধ 
এককালে দৃরীভুত হইবে। মন্তিপুত্র এই বলিয়া কষ্ত হইলেন। 

প্রিয়ন্রতের এই সকল ন্যায়ানুগত সছুপদেশপুর্ণ বাক্য, কুমা? 
রের কোমল হৃদয়ে শেল সম বিদ্ধ হইয়। সাতিশয় কেশ প্রদান করিতে 
লাগিল। তিনি পুর্ধাপেক্ষা অধিকতর কষ্ট বোধ করিয়া বন্ধুকে 
বলিলেন, অভিন্নন্ধদয় ! এ সময়ে এরূপ বিষতুল্য বাক্য প্রায়োগ করা 
তোমার অনুচিত, আমি সমস্তই পরিজ্ঞাত আছি এবং সদসৎ 
কাহাকে বলে তাহাও বিশেষরূপ জানি । তথাপি যেআমি কিজন্য 
এরূপ মুড়ের ন্যার আচরণ করিতেছি তাহা কি তুমি বুঝিতে পারি- 
ভেছনা? আমার শরীরমধ্যে সর্বদাই সেই অকলঙ্ক শশিনুখীর 
বিচ্ছেদছতাশন অন্তি ভয়ঙ্কর ভাবে জুলি,তছে। সেই কামিনীর 
প্রান্তিরূপ সলিল ব্যতিরেকে সে অনল কিছুতেই নির্জাণ হইবে না| | 
এবং অত্র নির্ধাণ ভিন্ন হৃদয়ের সম্তাপও দুরীভূত হইবে না। এক্ষণে 
€ভামার ছিতোপদেশ স্বহাুতির ন্যায় অধিকতর প্রজ্্লিত করিবে 
মাত্র, ফলতঃ তীর উপদেশবীজ ঈদৃশ উত্তপ্তক্ষেত্রে কখনই 
অন্ক,রিভ হইবে না। অধিক কি, যদি সেই সখদায়নী রাকুষা- 
বকে কখন প্রাপ্ত হইতে পারি+ তাহ! হইলেই আমার এই বিষম 
বিরহ রোগের উপসম হইবে » নতুব! নিশ্চয় বলিতেছি এ দগ্ধজীবন 
হেমনলিনী উদ্দেশে সমর্পণ করিব | 

কুমারের ঈদৃশ মর্সভেদী বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রিয়ত্রত তদ্ধিকদ্ধে 
আর দ্বিকক্তি করিতে. সাহসী হইতে পারিলেন ন!। অনন্তর রাজ- 0) 
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পচ রি 
নির্লনলিনী। ৬১ 
তনয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন কুমার ! যদ্যপ্সি আগানি নিতান্তই 
এরূপ অধীর হইয়া থাকেন, তবে আর বিলে প্রয়োজন নাই, ্বরায় 
উদ্দেশ্য সাধনে সফক্র হওয়া কর্তব্য । 

এদিকে ক্রমে ক্রমে বসান্তের অবসান হইল। রাজপুত্র প্রথমতঃ 
শীতকালে বিলাসোদ্যানে আসিয়া ছিলেন। ক্রমে হিমখ্তু অপ- 
গত হইলে, যে বসস্ত আবিয়াছিল, তাহাও প্রায় গমনোম্মখ । 
আর মলয়পবন প্রবাহিত হয়না, মল্লিকা মালতি প্রভৃতি কুন্গমচয়ও 
বিকসিত হইয়া মন হরণ করে না, কোকিলের কুহুরব ক্রমশই ছুর্লভ 
হইল, সমস্ত প্রস্তর শস্যহীন হইয়া ই 
করিল।* উত্তপ্ত নিদাঘকাল ছুরস্ত বসস্তকে অস্তরিত, 
মরিচীকারপ প্রেয়সীর সহিত অবনিভলে সমাগত হইল । বে 
তদীয় লক্ষণ সমুদয় লক্ষিত হইতে লাগিল, রৌদ্র অন্নিবৎ হইল, 
এক সুর্য শত হর্ধ্ের তেজ ধারণ করিল। দিনেরবেলায় বাঁটীর 
বাহির হওয়া ভার, কমলিনী ভিন্ন প্রচণ্ড মার্ভ্ডের স্ুতীক্ষ করস্পর্শ 
সহ্য করে কাহার সাধ্য ১ দিন বড় রাত্রি ছোট, একালে গ্রভাকর কম- 
] লের মধু দীর্ঘকাল পান করিয়া থাকেন) যাইতে চাহেন না, পাছে 
 অথর আসিয়া পঙ্কজিনীকে বিরক্ত করে, রোস্রের সময় অক মুর 
ব্যই নুম্থাদ বলিয়া বোধ হয়, গুখের মধ্যে এই হইল কিনা ফল 
শ্রেষ্ঠ রসাল ফল পাকিতে আরম্ত হইল। পথ ঘাট ধুলায় পরিপূর্ণ, 
নিদাঘবারু উত্থিত হইয়া গগণমার্গে ধুলিরাশি উৎক্ষিপ্ত করায় মধ্যে 
মধ্যে অসময়ে সন্ধ্যাসমাগম হইতে লাগিল। এইরূপ কিছুকাল অতি- 
বাহিত হইল, রাজকুমারের আর অন্য চিন্তা নাই, কেমন করিয়া 
মালবদেশে যাইবেন, কেমন করিয়া রাজনন্দিনীকে প্রাপ্ত হইবেন, 
অনুক্ষণ এই উৎ্কণ্ঠাই বলবতী, শ্রীহার নয়নযুখল, অন্য অখিল 
বিষয় পরিত্যাগ করিয়া চিত্রপটে কেবল সেই রাজনম্দিনীর মোহিনী 
মস্তিই নিরন্তর দর্শন করিত, শ্রবণ, সেই রাজকুমারীর গুগকীর্তন 
3 আর কিছুই শুনিতে চাহিত ন।।...রাজকুমারকে অনে/র 
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ফলতঃ রাজকুমার বাবতীর বিষয়জ্ঞানে জলাঞ্জলি দিয়া একান্ত 
তত্াত চিত্ত হইয়া পড়িলেন। ন্‌ 

অনন্তর এক দিবস বন্ধু ত্রিয়ত্রতের সহিত প্রচ্ছন্বভাবে রাজ- 
কুমারী হেমনলিনীর অনুসন্ধানার্থ গমন করাই কৃতনিশ্চয়: করিয়া 
নিশীথ সময়ে অশ্বারোহণে বহির্গত হইবেন, এইব্ূপ নির্ধারিত 
হ্ইল। 

দেখিতে দেখিতে দিবাভাগ অভীত হইল, এ্রীন্ম সময়ে পদোষ-/ 
কালে মেখাড়্র ঝড় বটি প্রায়ই ঘটিয়া থাকে, স্ভরা€ তান্দিবসে্ 
সন্ধ্যা! হইতে না হইতেই পশ্চিম দিক নিবিড় নীলিমালঙ্কত নীরদ- 
জালে আর্ত হইয়া উঠিল । ক্রমে ক্রমে কাদস্ধিনী সমস্ত গগণমণ্ডল 
আচ্ছন্ন করিল, মেঘের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল পবন আসিয়া জগ ; 
আন্দোলিত করিতে লাগিল, অল্প' পরিমাণে বৃষ্ঠি হওয়ায় কিছুই 
উপকার হইল না, ্রত্যুত পূর্বাপেক্ষা ্রপ্মাতিশয় অনুভূত হইতে 
লাগ্িল। মধ্যে মধ্যে কেবল মাত্র ধুলি সকল কিয়ৎ পরিমাণে 
সিক্ত হওয়ার আত্রগন্ধ বিস্তুত হইয়! চতুর্দিক আমোদিত করিল। 
একে পক্ষী রাত্রি, তাহাতে আবার ঘোর ঘনঘটা, কিছুই দৃষটি- 
গোচর হয় না। ঘোর তিমিরারৃত রজনীতে শ্যামল দলপূর্ণ 
স্বাধিসমূহে খদ্যোতকুল হীরকখণ্ডের ন্যায় জ্বলিতেছে। মধ্যে 
মধ্যে বিদ্যুৎ হওয়ায় বোধ হইতেছে, স্বীয় পতি সুধাকর আসিয়া- 
ছেন কি ন| দেখিবার জন্যই যেন যামিনী নয়ন উন্মীলিত করিতেছে 
বিল্লীরব শ্রতিগোচর হওয়ায় বোধ হইতেছে, যেন নিজ নায়ককে - 
দেখিতে ন। পাইয়। উচ্ছৈচ্থরে রৌদন করিতেছে। ভ্রমে নিশীখ 
সময়ে সহসা প্রবল ৰাটিকা উপস্থিত হওয়ায়, মেঘ সকল ছিন্ন ভি 
হুইল। গগণমণ্ডল পরিষ্কুত এবং অচিরোদিত চক্দ্রমার কিরণজালে 
স্" আলোকময় হইল। রাজকুমার সময় উপস্থিত দেখিয়া 





























টি মি 
রঃ নির্মলনলিনী | ৬৩ 
মন্্িপুত্র সহ নিঃশবপদসঞ্চারে প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিয়া 
অশ্বশালায় গমন করিলেন। তথায় ছুই দ্রুতগামী অস্বে আরোহণ 
করিয়া উভয়ে বিলাসোদ্যান অতিক্রম করত, প্রভাতকালীন মধুকরের 
ন্যায় নলিন্টী অন্বেষণে প্রস্থান করিলেন। লজ্জা,  ভয়+ মায়া 
প্রভৃতি সকলে সম্ব,খে উপস্থিত হইয়া রাজকুমারকে প্রতিনিবৃত্ত 
করিবার. জন্য যথেউ চেষ্টা করিল, কিন্ত একমাত্র হেমনলিনীর 
মোহিনীঘুর্তি তাহাদের ষধ্য হইতে ৃপনন্দনকে বলপুর্বক আকর্ষণ 
করিয়া মালবদেশাভিযুখে লইয়া গেল। নক্ষত্র সহ চন্্রমা মেঘারত 
হুইলে, সহসা যেমন তমোময়ী তামসী আসিরা জগৎ আচ্ছন্স করে, 
উপ প্রিয়ত্রত সহ কুমার উপবন হইতে গমন করিলে, সেইবনে 
শোকরূপ অন্ধকার আসিয়া প্রবিউ হইল। জীবসকল নীরব, 
তকগণ নিল্পন্দ, ক্রমে রজনী প্রভাত! মাঁনবগণ শয্যা হইতে 
গাত্রোথান পুর্ক নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত হইল। কুমারের 
নিজ্রাভঙ্গ প্রতীক্ষায় কিস্করেরা নিরূপিত সময়ে স্থ স্ব স্থানে সতর্ক 
ভাবে দণ্ডায়মান রহিল। রাজন্থতের শষ্যা হইতে উঠিবার সময় 
অতীত হইল দেখিয়া, সকলেরই মনে সংশয় জন্মিল। অশুভ চিন্তা 
আসিয়া তাহাদের হৃদয় অধিকার করিল । ক্রমেই চিত্ত চঞ্চল হওয়ায় 
আর অপেক্ষা করিতে ন।পারিয়া শয়নাগারের গবাক্ষপথে দৃ্িসঞ্চা- 
লন করিয়া দেখিল যে, শশঙ্শুন্য অস্তরীক্ষের ন্যায় হেমপর্য্যঙ্ক 
রাজপুত্র বিহীন হইয়া পড়িয়া! রহিয়াছে । তখন জ্রুতগমন্লে 
গৃহাভ্যন্তরে প্রবিউ হইয়া সবিশেষ নিরীক্ষণ করত, রাজকুমার 
বা শ্রিয়ত্রত কাহাকেই দেখিতে পাইল না। অনন্তর উৎ্কঠিত 
* মনে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া উদ্যানের চতুর্দিকে অন্বেষণ করিতে 
লাগিল। কোন স্থানেই দেখিতে পাইল না, তখন একান্ত নিকপায় 
হুইয়া সকলে রাজপুীর দিকে ধাবিত, ক্রমে রাজদ্ধারে উপাস্থিত। 
মহারাজ কেশরীবীর্ধ্য তখন. পারিবদবর্গে পরিরৃত ও সুত্ীগণে 
বেত হইয়া রত্রষিংহাসনে সমাসীন আছেন । বোধ হইল ফেন 
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এীপতি অবসিপতি হইয়া প্রবল পরভাপের সহিভ ্যা়ানুগত ক্কাজ- 
কার্ধ্য সকল পর্যবেক্ষণ করিতেছেন; এমন সময়ে প্রতিহারী সগ্থ,খীন 
হা কুতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল মহারাজ! উপবন হইতে সমাগত 
কতিপয়নৃত্য, আপনার পদযুখল দর্শনমানসে দ্বারে দণ্ডায়মান আছে। 
অন্ুমত্তি হইলে তাহাদিগকে আনয়ন করি, রাজা শুনিবামাত্র 
আনিতে আদেশ করিলেন এবং মনে মনে এই তর্ক বিতর্ক করিতে 
লাগিলেন কি কারণে উদ্যান হইতে কিছ্করেরা সহসা সমাগত হইল, 
কুমারের ত কোন অমঙ্গল ঘটে নাই। এইরূপ ভাঁবিতেছেন, এমন 


| গ্রমন করিয়াছেন, তাহার কিছুই অন্বেষণ করিতে পারি নাই। উপ- 
বনের সীপবত্তাঁ সকল স্থানেই বিশি্টরূপ অনুসন্ধান করিয়াছি, 
কোন স্থানেই শ্রাহাদের সন্দর্শন পাই নাই, পরিশেষে অন্য কোন 
উপায় স্থির করিতে ন। পারিয়া আপনার শ্রীচরণে নিবেদন করিতে 
আসিয়াহি। 

1. হেমরকুখচিত সিংহাসনোপবিউ মহারাজ কেশরীবীধ্্য, ভৃত্য 
দের বিষম বিষাক্ত বার্তা বাগে পরিবিদ্ধ হইয়া হা হতোল্মি হা 
দদ্ধোশ্মি বলিয়া সিংহাসন হইতে অশনি পতিত অচল শৃমঙ্গের ন্যায় 
ভূভলে পতিত হইলেন। হায়! আমার কি হইল এই বলিয়া 
মুক্ছিত, ক্ষণকাল পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া কাতর বচনে বলিতে 
লাগিলেন হায় ! এখন আমি কি করি, আমার হৃদয়ের নিধি কোথায় 


ঘূর্নিত হইতে লাগিল, হা বহন বিজয়কিশোর ! হা বৎস বিজয়- 
কিশোর ! বলিয়া বারংবার চীৎকার করিতে লাগিলেন। হা 
বিধাতঃ! আমার ললাটে কি এই লিখিয়াছিলে, যে অস্তিমকালে 
অন্ত ক্রেশ তোগ করিয়া আত্মঘাতী হইতে হইল। এত দিনে 











সময়ে ভাহারা রাজ সমীপে উপস্থিত হইয়া করপুটে নিবেদন করিল, 
মহারাজ! প্রাতঃকাল হইতে মন্ত্রিপুজ্র সহ রাজপুত্র যে কোধায় | 


গমন করিল॥ এই বলিয়া দুঃখে ও শোকে একান্ত আকুল হইয়া | 
উঠ্ঠিলেন। কখন বিলাপ, কখন মুদ্রণ, কখন বা ভাহার সর্বাঙ্গ 
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বুঝিলাম আমার যাবজ্জীবন অনুভাপেই অতিবাহিত হইবে। তাহা 
না হইলে হৃদয়ের নিধি পু্রধন সহসা অনুদ্দেশ হইবে কেন? এই 
বলিয়া ছিন্নমূল তকর ন্যায় ভুতলে পতিত হুইলেন, সেই ময় 
ভাহাকে বিকৃত চিত্ত উশ্মত্বের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল । দীনমনে 
ককণবচনে পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, হা প্রাণািক 
শ্রিয় বৎস! কত আরাধনা করিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, 
ভোমার জন্য রাজ্যধন পরিত্যাগ পুর্বক শ্রী সহ যোগীর বেশে বন- 
বাসে কত ক্রেশ সহ্য করিয়াছিলাম, হৃদয়মণে ! তোমার নিমিত্ত 
রাজমহিষী যোগসিনী হইয়া কোমলাঙ্গে বিভূতি ভূষণ ধারণ করিয়া 
ক কতক কত বন্তরণা পাইয়া ছিলেন, ভাহা বলিবার নহে 
কুলভিলক ! এক্ষণে সে সমুদয় কি আকাশকুন্মমেরূপে পরিণত হইল। 
হা পুত্র বিজয়কিশোর ! হা অন্ধের যা! তুমি একবাঁর ইহাও ভাবিলে 
না, যে আমি ভিন্ন বুদ্ধ পিত| মাতার সংসারে আর অন্য অবলম্বন 
নাই। হায়! এখন আমাকে কে মধুময় বাক্যে জনক বলিয়া আহ্বান 
করিবে ! হা পুন্বামনরকৌদ্ধারক প্রিয় পুত্র ! একবার দেখা দিয়া 
আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর, একবার মধুময় বাক্যে জনক 
বলিয়! আহ্বান কর, এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে মহীপাল শোক- 
সস্তাপে নিতান্ত ক্লিউ হইয়! ব্যবিতমনে ঘন ঘন দীর্ষনশ্বাস পারি- 
ত্যাগ করিতে লাগিলেন। হার নির্মল অন্তঃকরণ উর্িমালা 
শঙ্কুল স্কুতিত অকুল অর্ণবের ন্যায় একান্ত আকুল হইয়া উঠিল, 
কাহার দেই হদগ্নবিদারক দুঃখে সভাস্থ সকলেই শোকসাগরে 
নিমগ্ন হইল, ন়নজলে সভাস্থল ভাসিয়াগেল। কিশোরের কুবার্তা- 
“বন্থিতে রাজপুরী দগ্ধ হইতে লাগিল। শাস্তিদেবী রাত্রিযোগেই 
কিশোরের অনুসরণ করিয়াছিলেন । 

এদিকে রাজমহিষী চন্্রপ্রভা অস্তরীক্ষে ভারাগণপরিরৃতা 
চন্্প্রণয়িণী রোহিণীর ন্যায় অন্তঃপুরে কাঞ্চখচিত সুখাসনে 
৷ ই. 
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রসালাপ করিতে ছিলেন, এমন সময়ে কোন দাসী রাজ্ভীর সম্মুখীন | 
হইয়া সহসা কুমারের অনু্দেশবার্তীকূপ হুতীক্ষ শরে তীহার কোমল 
হ্বায়কে বিদ্ধ করিল। স্থিরজলে লো, নিক্ষেপণ করিলে, জলরাশি 
বেরূপ বিচলিত হয়, র্রাজ্ীর হৃদয়ও সহসা সেইরূপ জ্লান্ফোলিত 
হইয়। উঠিল, অবণমাত্ত কুঠারছিন্ন বিশাল শালযার্টির ন্যায় এবং 
গ্ুরলোক অষ্টা সথরনারীর ন্যায় তৎক্ষণাৎ, ভূতলে পতিতা হইলেন। 
নয়নজলে বক্ষ-্থুল ভাসিতে লাগিল, দশদিক অন্ধকারময় দেখিলেন, 
মন্তকে করাঘাত ও দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পুর্ধক রোদন করিতে 
করিতে কহিলেন, হা বস বিজয়কিশোর ! হা হৃদয়নন্দন ! তুমি 
কোথায়? একবার আসিয়া. সেই চক্জ্যুখে মা বলিয়া আমার শ্রবর্গে 
ধা বর্ষণ কর। জীবনসর্ধস্ব! আমি এক যুস্থর্ভও তোমার চন্দ্রবদন 
না দেখিতে পাইলে জগৎ অন্ধকারময় বোধ করি, চতুর্দিক শুন্য 
দেখি, বস! নিমেষমাত্র তোমার সানন্দ আনন ন! দেখিলে যুগ- 
সহত্র বলিয়া বোধ হয়। হায়! আমি কোন্‌ প্রাণে এক্ষণে তোমার 
বিরহবেদন| সহ্য করিব, বস বিজয় ! তুমি ভিন্ন এ অভাগিনীকে 
মা বলিয়া ডাকে জগতে এমন আর কেহই নাই। চন্দ্রযশে ! তুই যে 
আমার অনেক দুঃখের ধন, কত দেবদেবীর আরাধনা, কত যাগ বজ্ঞ 
করিয়া যে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি, তোমার জন্য কত ক্ট কত 
যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি, সে সমস্ত কি বিস্মৃত হইয়াছ। তোমার 
অদর্শন অপেক্ষা মৃত্যুই আমার পক্ষে শ্রেয়ক্কর বিজয়কিশোর ! 
তোমাকে উদরে ধারণ করিয়া আমার কি এই হইল, জীবনের 
জীবন ! আমাকে পরিত্যাগ করিরা কাহাকে মাতৃ সঙ্বোধনে লুখী 
হইয়াছ? প্রিয়দর্শন ! তুমি যে আমার ক্ষীরকঠ তোমার বিবাগী , 
হইবারত এ বয়স নহে। ক্ষুধা হইলে কে তোমাকে আহার 
দিবে? কেহইবা পিপাসার সময় শীতল জল আনিয়া দিবে? 
হা মাত বসল! তোর ছুর্ভাগা জলনীর ত্রোড যে শুন্য রহিয়াছে 
বৎস ! তোমার মধুমাখা বচনপরদ্পরা আরকি আমাকে আনন্দিত 
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করিবে না? হা অভাগ্ধিনীর জীবনধন! হা চন্্রপ্রভানন্ববর্ধন ! 
বস তোমা ব্যতিরেকে আমি আর কি লইরা গৃহে থাকিব আমি 
কার মুখশশী দর্শন করিয়া প্রাণ ধারণ করিব। বিজয়! ভোমার 
মুখশশী আঁমি যে দিন না দেখি সে দিন আমার দিন গেল কি রাবি 
গেল কিছুই বুঝিতে পারি ন|। জীবনধন! আমি যে তোমায় দশ- 
মাস দশদিন গর্ভে ধারণ করিলাম, এতদিন লালন পালন করিলাম, 
| কত কছ্টে তোমায় মানুব করিলাম, তাহার কি এই ফল লাভ হইল। 
হা বিধাতঃ ! তোর মনে কি এই ছিল। হা! দেবি ভগবতি ! তোমাকে 
এত সাধন! করিয়া পরিশেষে কি এই ফল ফলিল। হা দ্ধ প্রাণ! 
এখনও বহির্গত হইতে বিলম্ব করিতেছ কেন? এ পাপ দেহের মায়া 
কি ভুলিতে পারিতেছন।। হা প্রিয়পুত্র বিজয়কিশ্শোর ! তুমি কোথায়? 
এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে রানী মুচ্ছিতা হইলেন। সথিরা 
অবিরত শীতল বারি সেচন ও তালরুস্ত বীজন করিতে লাগিল। 
মন্ত্রীও প্রাগাধিক প্রিয়পুক্র শ্রিয়ব্রতশোকে অভ্যস্ত অধীর 
হইয়া নানাবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন + জলদের 
জলধারার ন্যায় নয়ন হইতে অনবরত বান্পীবারি বিগলিত হইতে 
লাগিল। মুখে নিরস্তরই কেবল হা পুত্র ত্রিয়ব্রত ! হা কুমার 
বিজয়কিশোর ! এই বাক্য। মক্জরপত্ী কুদুবতী রাজকুমারের এবং 
নিজ পুভ্রের অস্তর্ভেদী অতি নিদাকখ নিকদ্দেশ স্ধাদরূপ অশনি- 
পাতে ভূতলশায়িনী এবং যুচ্ছ্যার বশবর্তিনী হইয়া নিরতিশয় যন্ত্র্দ 
ভোগ করিতে লাগিলেন। কখন বক্ষঃস্থলে করাঘাত+ কখন শিরঃ- 
কুউন, কখনবা হা পুক্র ! হা পুত্র! বলিয়া উচ্গৈঃন্থরে রোদন করত, 
* মৃতপ্রায় ধরাশয্যায় পড়িয়া রহিলেন। সখিরা নানাবিধ প্রবোধ- 
বাক্যে শাস্তবনা করিতে লাগিল । 
ক্রমে দিনমণি তরনর্ষি প্রদেশের ছুঃখ দেখিতে নাপারিয়াই যেন 
অস্তাচল চুড়াবলম্বন করিলেন । শশাঙ্কবিরহে কুমুদিনীর ন্যায় র'জ- 
খানী কুমারবিচ্ছেদে শ্রীহীনা ও মলিন! হইয়া, অতি দুঃখে অবস্থিতি 


ইক * ১-১ 








85. 

















্ ড 
” নির্মলনলিনী। ১ টা 
করিতে লাগিল। সেই ছুরস্ত যাষিনীতে রাজপুরী শবাকার পৌর- 
গণে পরিরিত হইয়া মধ্যে মধ্যে ফেক রবের ন্যায় চীৎকার শব্দে 
অতি ভীষণ হইয়াছিল ফলত; সেই দিন হইতেই রাজ্যের সুখ- 
শশী শোকঘনে সমাচ্ছাদিত হইল । সকলেই নিরানন্দ | ,রোদনধ্ৰনি, 
আর্তনাদ ও অশ্রন্জল ব্যতীত রাজ্যের অন্যবিধ যাবতীয় পদার্থই 
অস্তমিত হইল। হা হতবিধে ! তোর মনেকি এই ছিল। যে 
রাজ্য সকল নখের স্থান বলিয়া প্রতীয়মান হইত, ইন্্রপুরী বলিয়া 
্ান্তি জম্গিত, সেই স্থানে অদ্য শোকসস্তাপ ব্যতীত আর কিছুই 
অনুভূত হয় ন1। নর 

অন্তর বিজ্ঞ মদন সি, শী ঘৈরঘনগুণে পরয়পুত প্রিয় 
ভ্রতের অশুভ সম্বাদজনিত চিত্তচাঞ্চল্য কথধিৎ অপনীত করিয়া 
মহারাজের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং ধুলিগূসরিত ধরাপতিত 
পৃথিবীপতিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন। মহারাজ ! 
এ সময় যদিও আমার কোন বাক্য প্রয়োগ করা অনুচিত, তথাপি 
কিকিৎ বলিতে বাসনা করিতেছি । আপনি জ্ঞানবান ও অগাধ 
ধীশক্তিসম্পন্ন, কোন বিষয়ই আপনার অবিদিত নাই। তবাদৃশ 
জ্ঞানরাশির এককালীন শোকাভিভূত হওয়া অকর্তব্য। বিবেচনা 
ককন, এই অনিত্য সংসারে সুখ ছুঃখ কুলালচক্রের ন্যায় নিয়তই 
পরিভ্রষণ করিতেছে। এই সংসারাশ্রমে কখন স্থখ কখন ছুঃখ। 
কে শরীর নট ও মনোনৃত্তি সকল নিস্তেজ হইতে থাকে, বুদ্ধি 
মলিন হয়; অভএব শোকের কারণ উপস্থিত হইলে তৎপ্রতীকার 
সাথনে তৎপর হওয়াই ঘুক্তিযক্ত। পুরাকালে কত শত রাজকুমার 
কোন না কোন কারণবশতঃ জনক জননীর অজ্ঞাতসারে অনুদ্দেশ । 
হইতেন এবং অভীষ সিদ্ধ করিয়া বছ দিবসের পর পুনর্ার বা 
গ্রভ্যাগমন. করিতেন $ অভএব- রাজপুন্রদিগের যৌঁবনাবস্থায় 
ঈদৃশ ঘটন! নুতন নহে। এ বিষয়ের ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আছে। 
আরও বিবেচন। করিয়া দেখুন, কুমার কিছু একাকী গমন করেন নাই, 
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পরিয়ত্রত নিশ্চয়ই ভীহার অনুগামী হইয়াছে। বিপদের অবস্থার 
একেবারে শোকের বশীভূত হওয়া অনুচিত । এক্ষণে ধৈর্ধ্য অবলম্বন 
করিয়া শোকের শীস্তি করাই বিথেয়। অতএব আমার বিবেচনায় 
কয়েকজন বন্পবান্‌ অশ্বারোহী সৈনিক পুকষ চতুর্ষিকে প্রেরণ ককন ? 
তাহ হইলে অচিরাৎ, রাজনন্দনের অনুসন্ধান পাওয়া বাইবে সন্দেহ 
নাই। 

সচিবের ঈদৃশ নীতিগর্ভ হিতোপদেশ বাক্যে রাজা কথক্চিৎ 
ধৈরধ্যাবলঙ্বন করিলেন। দ্াজাজ্ায় বলবান্‌ অশ্বারোহীগণ ক্রতগতি- 
অশ্বে আরূঢ় হইয়া রাজপুত্রের অন্বেষণে চতুঙ্দিকে গমন করিল। 
| খীন, প্রান্তরে এবং লোকালয়ে পুষ্থানপুত্থ্ূপে অনুসন্ধান করিতে 
লাগিল কিন্ত অন্য কৌথাও ভীহার অনুসন্ধান না পাইয়া ক্রমে মাল । 
দেশীভিমুখে গমন করিল । 

মালবদেশ অতি বিখ্যাত স্থান। এই দেশের অস্ত্ত উজ্জ- 
ক্লিনী নামে নগরী আছে, বাহার অনতিদূরে নান। লতাপাদপ পরি- 
শোভিত বিবিধ ধাতুরাগরঞ্জিত অত্যুন্্ত বিন্ধ্যগিরি অবিরত সুপক 
ফল এবং সুবাসিত শীতল সলিল ও স্গিদ্ধ ছায়াদানে পথশ্রান্ত পান্থ 
দিগের ক্ষুধা তৃষ্ণা শরীরসন্তাপ নিবারণ করত বিরাজ করিতেছে । | 
| সিপ্রানদী বিন্ধ্য হইতে বিনির্ঘত হইয়। উজ্জররিনীকে উদ্্বল করত 
প্রবাহিত হইতেছে, সিপ্রানদীর তরঙ্গসঙ্গি সুশীতল সমীরণে উজ্জ- 
গিনী সততই শৈত্যময়। নবৌদিত চন্দ্রম! দর্শন করিলে হৃদয়ে, 
যেরূপ আনন্দের উদ্দেক হয়, পরম শোভাশালিনী উজ্জিনীকে 
দর্শন করিলেও তদ্রূপ মনে আনন্দ জন্মে এই নয়নানন্দদায়িনী নগরী 
প্রবল প্রতাপান্বিত অশেষ ু সম্পন্ন অতি বদার্নয রাজা বীরসেনের 
রাজধানী ছিল। মহীপতি বীরসেন প্রজারঞ্জন বিষয়ে অতি বিচক্ষণ, 
শরণার্থীদিগের শরপ্য এবং একাস্ত গন্ভীর স্বভাব ছিলেন, তীহার 
ভুজবয় সুদীর্ঘ বক্ষস্থেল অতি বিশাল ছিল। ফলতঃ মহারাজ এরূপ 
55৮5785১575 
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হইত? এমন কি সরানগনারাও ভীহা'র অভিনব ফোন সভতই 
প্রার্থনা করিতেন। তিনি ভুলোকে অবস্থিতি করিয়াও স্বর্গের সুখানুতব 
করিতেন । স্বরস্থতী ও লক্ষমী যদিও স্বভাবতই স্বতন্ত্র স্থান অবলম্বন 
করিয়া থাকেন তথাপি শ্হারা সাপদ্্রূপ চিরবিরোধ পরিহার 
পুর্ধক উভয়েই যুগপৎ রাজাকে আশ্রয় করিয়া যারপরনাই প্রীতি 
অনুভব করিয়াছিলেন। ভুপতি প্রভাকরের ন্যায় অপ্রতিহত কর- 
প্রভাবে বন্ধুরূপ কমলদল উল্লাসিত এবং রিপুকর্দম পরিশুফ করত 
পরমাঁনন্দে রাজকার্ধ্য সম্পাদন করিতেন। 

রাজার অনুপম রূপলাবশ্য সম্পন্না বিলাসবতী নানী এক প্রিয়-. 
মা মহ্ষী ছিলেন, ফেরূপ অোধ্যাবিপতি রাজা রাজনের সী 
ও অভ্যবানের সাবিত্রী, রাজা বীরসেনের বিলাসবতীও ভঙ্রুপ, 
পতিপরায়ণা লক্ষমী নারায়ণকে লাভ করিয়া যেমন চিরসুখিনী, ভর- 
ক্িনী যেমন মহাসাগরকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিতা হয়েন 
ভদ্রপ বিলাসবতী রাজাকে প্রীপ্ত হইয়া যারপরনাই জুখান্নভব 
করিয়াছিলেন, রাজা ও রাভ্ভী প্রথমতঃ নিরপত্যতা নিবন্ধন অনেক 
দেব দেবীর আরাধনা করিয়া অবশেষে শুভদিনে শুভলগ্নে এক কন্যা- 
রক্ত লাভ করিয়াছিলেন। পুণ্যবতী বিলাসবতীর ররগর্ভ হইতে 
কন্যারত্ সম্তূত হইলে শীরদীয পুর্ণশশধরের ন্যায় সদ্যোজাত সেই 
স্থতার শরীর জ্যোতিতে গৃহ আলোকময় হইল । দশদিক এসমমূর্তি 
1 গ্লারণ করিল, নববালার লাবণ্যময়ীতন্ু চত্দ্রকলার ন্যায় দিন দিন 
| পরিবন্ধিত হইতে লাগিল, কন্যাক্রত সংস্কার হইলে সুমার্জির্দত 
1 চন্দ্রকান্ত মণির ন্যায় অধিকতর উচ্ছল হইয়া উঠিলেন। অমর 





ভ্রমরী যেমন প্রফু্পিত সহকারতক পরিত্যাগ করিয়া কদাচ বৃকষান্তর ' 


আকাক্ষা করে না তদ্রপ রাজা ও রাজীীর দৃষ্টি সতত কন্যার 
মোহিনী মুর্তিতেই অনুরক্ত ছিল, যতবার দর্শন করিতেন ভতবারই 
অভিনব বোধ হইত। দর্শনলালসা কিছুতেই নিবৃত্ত হইত ন! কন্যার 
কমনীয় অঙ্গ সমুদয় .ক্মলের ন্যায় কোমল এবং কাঞ্চনের ন্যায় 
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] নিষিত্ত একজন স্ুশীলা ও সুপণ্ডিতা শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া 


.পারে নাই কারণ অরবিন্দ রজনীতে মলিন হয়, কিন্ত রাজনন্দিনী 





কান্তি সম্পন্ন বলিয়া রাজা ছুহিতার নাম হেমনলিনী রাখিলেন। 
চপলা ও সরলা নামে স্রাহার সমবয়স্কা ছুই সখি ছিল। 
রাজছ্ুহিত। শ্রিয়সখি চপলা ও সরলার সহিত আমোদ 
প্রমোদে এবং বিবিধ বাল্যলীলায় কালযাপন করিতে লাগিলেন | 
এইরূপে শৈশবকাল অতিবাহিত হইলে রাজ কন্যার বিদ্যা শিক্ষা 


দিলেন। হেমনলিনী স্বীয় বুদ্ধিবলে অচিরকাল মধ্যেই নান। বিদ্যায় 
পারদর্শিত লাভ করিলেন। ক্রমে বাল্যকাল অতিবাহিত হইল, 
নবোদিত যোঁবন তপনের করসংসর্গে মুকুলিত হেমনলিনীর মোহিনী 
মু ক্রষশঃবিকসিত হইতে লাগিল। তখন তিনি মধুপূর্ণ সহঅ- 
দল পদ্মের ন্যায় অপুর্ব শ্তীধারণ করিলেন, হৃদয়সরোবরে কঘল- 
কোরক বিনিন্দিত কুচদয় প্রাকাশিত হুইল । যৌবনরপ বর্ধার সমাগমে 
ভদীয় ভু-তরক্গিনীতে উজ্জ্বল লাবশ্যপ্রাবাহ প্রাবাহিত. হইতে 
লাগিল। রাজনন্দিনীর এতাদৃশ জঙ্গসৌ'দরয্য যে কম্পনাতেও 
তাহা স্থির করা যায় না, ফলতঃ রমণীর সৃষ্টি বিষয়ে বিধাতার 
যে অসামান্য শিপ্প নৈপুণ্য ছিল, রাজনন্দিনী হেমনলিনীই তাহার 
অদ্বিতীয় উদাহরণস্থল। 

রাজবালা বখন জলধর সমাচ্ছন্ন অমানিশার ন্যায় অসিতচিকণ 
দীর্ঘ কেশপাশে কবরী বন্ধন করিয়া তাহাতে সমুজ্্ল হীরকখণ্ড | 
মণ্ডিত হেমময় কুন্গমদাম যোজিত করিতেন তখন বোধ হইত যেন্‌ 
নবীন নীরদে শত শত সৌদামিনী স্থিরভাবে যুগপৎ দীপ্তি পাই, 
তেছে। স্থবিমল পঙ্কজকুল তদীয় উজ্জ্বল বদনের উপমান হইতে, 


হেমনলিনী সর্বদাই বিকসিত। কমলমুখীর মুখের এরূপ স্গিদ্ধ-ও 
কমনীয় আভা যে দেখিলে বোধ হইত যেন বিশ্বারধাতা সুখাকর 
হইতে সারাংশ লইয়া সেই বিমল আস্য নির্মাণ করিয়াছেন) সেই 
জন্যই সুধাকরে গন্ধার পারিদূশ্যমান হইয়া থাকে। জযুগল বক্রভাবে 




























টু নির্মলনলিনী। 


বর্ণ এং স্থলে উভয়ে সংয়িউ। নন প্রচতিযুগল পরত 


আয়ত ও প্রভাশালী, যেন নীলোৎ্পলের সারভাগ দিয়া গঠিত 
হবয়াছে। নয়নাঙ্গন, শ্বেতকমলের অভ্যন্রস্থ দলের ন্যায় শুভ্র, 
ভন্মখ্যে নীলমধির ন্যার তারক! প্রকাশমান | অপা্দেশ ঈবৎ 
আরক্ত। শুকচঞ্চ, রিনিন্দিত উন্নত নাসিকা | কক্বর ন্যায় শ্রীবা- 
দেশ, অথচ অতিশয় কোমল | কোকনদ নিভাষুক্ত প্রাবালের ন্যায় 
ওট্ঠাধর, সিদ্ধ ও সুবাসিত। শ্বশযুগ্খলে মণিময় কুগুল দোদুল্য- 
মান হইয়! এক একবার রাজকুমারীর স্ুকোমল কপোৌলদেশ স্পর্শ 
করায় বোধ হইতেছিল যেন, কুণুল স্পর্শনৃখ অনুভব করিয়া আবার 
ভয়ে ভীত হইয়াই স্থানে জীবন সার্থক করত প্রত্যাবর্তন করির্ভে 
ছিল। কণ্ঠদেশে কৰিত্ব সংগীতবিদ্যা ও,সতাবাক্যের চিন ্বরূপ 
তিনটি রেখা বিরাজিত ছিল। বাস্তবিক হেমললিনী তিন বিষয়েই 
সু্ভিযতী। উল্লিখিত রেখাত্রয় হীরকখচিত হীরখয় কণঠাভরণে 
আর্ত । তক্গিন্বে বুমুল্য মুক্তাহার নাভির উদ্ধভাগ পর্যাস্ত দৌঁছুল্য- 
মান, দেখিলে বোধ হয় যেন শ্বেতগ্গা সুমেক নিম্দিত কঠোরকুচদ্বয় 
অতিক্রম করিয়া নাভিসিন্ধুতে সঙ্গত হইতে উদ্যত। কুচদ্বয় কঠোর 


অথচ কমলকোরকের ন্যায় কোমল।  কুচাএভাগ কলফবর্ণ হওয়ায় , 
বোধ হয় যেন মধুপ মধুগান করিবার জন্যই বিকসিত করিবার চেষ্টা | 


করিতেছে। , তরল অথচ বিমল ুবর্ণনিভ- শ্ুগোল ভুযুগল। 
করকমলে চম্পককলিকা সম অঙ্গ'লি সকল স্ুশোভিত। কোটিদেশ 
একপ ক্ষীণ ও বর্ত,লাকার যে দিবাকর নিশীকরও লজ্জায় মধ্যে মধ্যে 
বাহুর করালগ্রাসে জীবন দিতে উদ্যত হয় কেশরীর ত কথাই নাই। 
স্থগোল ও স্থললিত গুকনিতম্বে সমুজ্জবল মণিমণ্ডিত মেখলা, যেন 
চন্্রমা তারাগণ পরিবো্িত হইয়া বিরাজ করিতেছে। নিতথ্বের 
তুলনা খুঁজিয়া মিলে না। উকষুগল সুগোল ও সুবর্ণাভা বিশিউ। 
রাজনন্দিনী যখন সন্ুপুরপদফুগল বিন্যাস করিতেন তখন মরা- 
'লের গমন ও ধ্বনি উভয়ই ভিরচ্কুত হইত। আহা! পদতলেরইবা কি 


৯৫১ 









































রঙ 
নদ নির্মলনলিনী। ননী 
অনুপম শোভা, রূক্তোৎ্পল যেন জল ত্যাগ করিয়া কুমারীর পদতল 
আশ্রয় করিয়াছে । 
মহারাজ বীরলেনের অস্তঃপুরের সহিত সম্মিলিত এক অপূর্ব 
উদ্যান ছিল+ উদ্যানের চতুদ্দিকে অতুযু্নত সিতপাধাণ নির্মিত 
শ্রাকার, তাহার উপরিভাগ তরঙ্গাককতি এবং স্থানে স্থানে কনকময় 
কলস সকল সংস্থাপিত। দেখিতে অতি রমণীয় ও লোচনানন্দকর, 
উদ্যান নানাবিধ কুন্গমিত ও ফলবান্‌ তকতে পরিশোভিত। 
স্থানে স্থানে ললিত লতানিকুগ্ধ | মধ্যস্থলে এক মনোহর সরোবর 
নানাবিধ জলজ পুষ্পে শোভিত । উদ্যানগীকে নন্দনবন বলিয়া 
জঙ্বে। তথায় ক্ষণকাল অবস্থান করিলেই মন এফুলিত হয়” 
হৃদয় নব নব ভাবে পরিপূর্ণ হইতে থাকে । নয়নের আশা কিছুতেই 
নিরত্তি হয় না যতবার দেখা যায় ততই অভিনব দৃট হয়। উদ্যান 
সর্কবিধ উত্ভিদে সমাকীর্ণ। বর্তমানে সেরূপ উদ্যান অতি বিরল। 
সরোবরের সমীপবর্ভী শ্বেতগ্রস্তরে প্রন্তুত প্রশস্ত রমণীয় ভবন। 
1 বছুমুল্য মনিময়পদার্ধে ভবনন্ুসজ্ডিত। ভবনে তত্বৎকালীয় 
ভারতবর্যস্থ রাজা ও রাজকুমারদিগের প্রতিমূর্তি সমুদয় লম্বমান 
গৃহটী দর্শন করিলে দেবরাজ ইন্দ্রের বিশ্রীমতবন বলিয়া প্রীতি 
জন্মে। রাজা কখন কখন সম্ত্রীক এই ভবনে আসিয়া! বিলাস 
করিতেন । অলিন্দে বহুবিধ কুনুম বৃক্ষ সকল স্বর্ণ ও রজতপাত্রোপরি 
শ্রেণীবন্ধরূপে সংরক্ষিত। সংক্ষেপে বলিতে হইলে উদ্যানটী" 
স্বভাবেরও শোতার আদর্শ স্বরূপ । 
আহা! বিধাতার কি অলৌকিক ঘটনা। সাহার কার্ধ্যের 
“কেমন আশ্প্ধ্য নিয়ম।  ব্রন্র্ষিদেশাধিপতি রাজা কেশরীবীর্ষ্যের 
1 পুত্র বিজয়কিশোর যে শীতঞ্কতুতে মন্তিপুত্র শ্রিয়ত্রত সহ 
1 উপবনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, মালবদেশ-রাজনম্দিনী 
হেমনলিনীও ঠিক সেই সময়ে মাতার আদেশক্রমে প্রিয়সথি 
ফু চপলার সহিত উল্লিখিত উদ্যানে, উপস্থিত হইয়া! নানা 


























৩০ 


ক 
রি নির্ম্লনলিনী। 


রঃ ১ 


আমোদ প্রমোদে কালযাঁপন করিতে লাগিলেন। শীতখতুর 
আধিক্য হেতু সে সময় উদ্যানস্থ কৌন বৃক্ষই বিকসিত ৰা কুন্থমিত 
ছিল না। উত্তরানিল বাহিত হইয়া কি সবল কি ছুর্কল প্রাণী 
1 খাত্রকেই কম্পিত কলেবর করিল। দিবাভাগে নতোমগুল কুজ- 
বুটিকাজালে সমাচ্ছন্ন। নিশিযোগে শিশিরপভনে শশী আভা | 
হীন। ছয় খতু তেজন্বীদিগেরও গর্ব খর্ষ করিল। রৃক্ষ সকল 
শোভাহীন ও কুম্গমহীন, ছুই একটি পুষ্প দেখা যাইতে লাগিল 
বটে কিন্ত তাহাও মধুবিরহিত। সরোবর কমলশুন্য, তক 
সকল দলহীন, ম্ুরমমূরী নৃত্য বিস্ম্‌ত হইল। এই 
রাজবালা সখীদ্বয়ে পরিরৃতা হইয়া বিশুদ্ধ নানাবিধ আমোদ 
কখন বা শাল্সপ্রসঙ্গে কখন বা এভিহাসিক উপাখ্যান ও উপকথা- 
লাপে পরম স্থুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন । ] 
ত্রমে ছুরস্ত বসস্ত রাজস্ুতার জন্যই যেন অভিনব কুগুম সমূহ 
বিকসিত করিয়া উদ্যানে আবিভূতি হইলেন দিনকর উত্তর দিকে 
1 গমন করিবার জন্য রখেরঅস্থ পরিবর্তিত করিয়া মলয়পর্থ'ত পরিত্যাগ 
করিলেন তুষার নিরারুত ও প্রাতঃকাল একান্ত স্ুনির্ধল হুইল। 
বক্ষ সকল নবপল্পবিত ও পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। 
কোকিলকুল আনস্দিত, হস সারস প্রস্ততি জলচর পক্ষিগণ জল- 
কেলিতে নিষুক্ত। অলিকুল বসন্তপ্রতিপালিত কমলিনীকে লাভ 
করিল। বিকসিত কুদ্ুমমুগন্ধে উদ্যান আমোদিত হইল। নিয়ত 
প্রিয়তম সহযোগে ক্শীক্গী কামিনীর ন্যার রজনী বসন্তসহবাসে 
একান্ত ক্ষীণ হইয়া পড়িল । হিমকর নীহারবিরহে একাস্ত ুনির্্ল 
করপ্রসারণে অনঙ্গকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। মল্লিকা, আশ্রয়-' 
বৃক্ষের কিশলয়রূপ অধরমধু পান করত দর্শকদিগের মন উত্মত্ করিয়া 
তুলিল। বসন্তরাজ, রাজনন্দিনীর ঘন তুলাইবার জন্য উদ্যানে সর্বদা 
ন্বত্য, গীত, বাদ্য আরম্ভ করিলেন | মন্দমাকতহিল্লোলে 
আন্দোলিত সরোবরের তরঙ্গশব্দ বাদ্য তুল্য হইল। কোকিলের 
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কুছম্বর ও ভ্রমরের গুণ্‌ গুণু ধ্ৰনি গীতের কার্য্য করিতে লাগিল 
মগুরমনুরীগণ নৃত্য করিয়া হেমনলিনীর মন হুরণ করিল! 
ব্লাজবালা সমবযস্কা চপলা ও সরলার সহিত উদ্যানের অনুপম 
শোভা সন্দূ্শন করিয়া যারপরনাই আনন্দানুভব করিতে লাগি- 
" লেন। ক্রমে কুমারী মন্বথের প্রধান লক্ষ্য হইলেন। তাহার 
সরল চিত্ত বিচলিত হইল। আহা | জীবগণের অবশ্যস্তাবী 
শুভাশুভ বিষয়ে বিধাতার অমোষ ইচ্ছা যে দ্রিকে প্রবাহিত 
হয় সেই দিকেই জীবের চিত্ত বাতকুণ্লিকার অনুগামী শুক তৃণ 
পর্ণাদির ন্যায় ধাবমান হইয়া থাকে । একেত নবযুবতী বলিয়া 
্বমনলিমীর নিরতই নবরসের আবির্ভাব, তাহাতে আবার বসন্ত- 
কাল এবং রমণীয় উদ্যানে অবস্থিতি। বিচল চিত্ততার সকল 
উপকরণ গুলিই রাজকুমারীতে বিদ্যমান । হেমনলিনী নুশীলা 
ছিলেন, সতত সদালাপেই কালযাঁপন করিতেন। কিন্ত যাবতীয় 
পথই বিধাত্‌ বিহিত! তিনি যে আশ্চর্য নিরমাবলী জীবের প্রতি 
প্রয়োগ করিয়া রাখিয়াছেন কাহার সাধ্য তাহার মর্্ভেদ করে । 
শৈশবাবধি সাধু সহবাস থাকিলেও বিষম যৌবন সমাগযে স্বভাবের 
ভাবাস্তর অবশ্যই ঘটিয়া থাকে। সম্প্রতি নলিনীতেও তাহাই 
ঘটিল। রাজনন্দিনী শাস্ত প্রকৃতি হইয়াও কালপ্রভাবে সহসা 
অপ্রক্কতিস্থ হইলেন অচঞ্চল চিত্ত চঞ্চল হইল | সময় পাইয়া 
খতুরাজের প্রধান সেনা মলয়মাকত নলিনীর হ্দয়স্থিত সরল বুদ্ধি-* 
ব্পীকে কম্পিত করিতে লাগিল । মধুকরনিকর তাহার অঙ্গগন্ধে 
মোহিত হইয়া কুদ্মমধুপান পরিহার পূর্বক তাহারই দিকে ধাবিত 
1, হইতে লাগিল। নবরসে তাহার দেহ ভারাক্রান্ত ছিল এই সকল 
উৎ্পীড়নে যন্ত্রণা প্রবল হইয়া উঠটিল। মনোমধ্যে নানাবিধ সংশয় 
উপস্থিত ব্লাজবালার সরল অন্তঃকরণে গুপ্ত ভাবে রসনদী প্রাবল 
বেগে প্রবাহিত হওয়ায় দৈরধ্যতট প্লাবিত হইয়া গেল। কৌধুদীপূর্ণ ] 
ভ্স্স্প্হ নৈসর্গিক শোভা! ত্যাগ করেন না! এ 
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তদ্রপ ভিনিও ভীহার স্বাভাবিক আনন্দ পরিত্যাগ করিলেন না। 
পাছে শ্রিয়সধীরা তাহার ন্বভাবের বৈপরীত্য দর্শন করিয়া ক্লেশ 
পায়, এই বিবেচনা করিয়া মনের ভাব মনেই গোপন করিয়া রাখি 
লেন। রে 

একদিন দিবাভাগে আহারাস্তে হেমনলিনী রমণীয় বিলাসভবনে | 
হেমমণ্ডিত পর্্যক্কোপরি উপবিউ আছেন। আতস্তরিক উৎক্ঠা 
শ্রবল হইলেও, বাহ্যক্ফ,র্তি প্রাকাশ পূর্বক সখীদ্বর সমভিব্যাহারে 
আমোদ প্রমোদ করিতে ছিলেন। কিয়তক্ষণ পারেই অলিন্দে পদ 
সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। অনস্তর অলিন্দের এক পার্কে 1]* 
আসীন হইয়া বামকরে কপোলদেশ সংস্থাপন পুর্ব উদ্যা্ের 
শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাখিজেন। ক্রমে দিনমণি প্রপয়িণী পা্ি- 
নীর প্রেমজলঘি মন্থন করিয়া তেজোহীন হইলেন । অলস অঙ্গ 
পশ্চিমদিকে পতিত হইল । সরোজিনী যেন উদ্ধ,মুখে তাহার 
গমনপথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্রেমে ক্রমে দিনমণি যখন 
৷ চক্ষুর অগোচর হইলেন তখন সরোজিনী যেন অভিমানিনী হইয়াই 
1 মন্তক অবনত করিলেন। নলিনীর ভাব দর্শনে হেমনলিনীর যন্ত্রণা 
দ্বিগুণতর বৃদ্ধি পাইল। সময় পাইয়া বসস্তরাজ, অস্তরশস্ত্রস- 
জ্জিত সৈন্যসামস্তে সমবেত হইয়া উদ্যানের যধ্যে প্রবল প্রভাপে 
আস্ফালন করিতে লাগিলেন । সকলেই স্ব স্ব কার্ষ্যে নিযুক্ত! 
*জুমন্দ মলয়মাকত সুরভি কুন্ুমচয়ের অস্তরস্থ রেখুসকল হরণ করিয়া 
অলিন্দৌপবিষ্টা নলিনীর অঙ্গ সমুদয় রঞ্জিত করিয়া তুলিল। 
অলকা 'আকর্ষণ করিয়া কুরঙ্গনয়ন ঢাকিয়া৷ ফেলিল। কঠোর কুচ- 
দ্বয়ের আবরণবসন কিছুতেই রক্ষা করিতে পারেন ন। বসস্তানিলের 
এবদ্ষিধ উৎ্পীড়নে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পরিশেষে উঠিয়া পড়িলেন। | 
মধুপ সকল কমলমধু পান করিবার নিমিত্ত গু৭্‌ ৩৭ রবে দলে বলিয়া | 
মধুপানে নিবুক্ত হইল। অকণোচ্ছিউ মধু ভাল লাগিবে কেন? ] 
ক ইতস্তত; উড়িতে লাগিল] অন্যান্য দিন ত ভাহারা & 
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উচ্ছি্উ মধু পান করিয়া থাকে, তবে অদ্য কেন তাহাতে ঘৃণা জন্মিল 

তাহার কারণ এই, নব নব স্ুখই সকলের প্রা্থনীয়। তাহারা রত্যহই 

শুদ্ধ নলিনীর মধুপান করিয়া থাকে অদ্য হেমনলিনীর অধরমধু পানে 
ধাবিত হইল,। কোকিল রসাল তকশাখায় বসিয়া চক্ষু আর্ত বর্ণ 
| করত কুুধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইল । 

হেমনলিনী খতুরাজের এই সকল অসহনীয় উৎ্পীড়ন সহ্য 
করিতে না পারিয়া অতিশর অধীরা হইলেন। কিছুতেই আর সেই 
স্থানে থাকিতে পারিলেন না। অস্পে অণ্পে তবনাত্যস্তরে প্রবিউ 
হইয়া পর্য্যস্কোপরি আসীন হইলেন। সখীদয় কার্য্যান্তরে নিযুক্ত 
৷ ফল, সন্ধ্যার প্রাক্কাল উপস্থিত, ধরাতলে রৌংজ নাই, দিবাকরের 
অপ্রথর করজাল কেবলমাত্র দৃরস্থ মহীধরশৃঙ্গকে আলিঙ্গন করিতে 
ছিল। বিলাসভবনে তখনও অন্ধকার প্রবেশ করিতে পারে নাই, 
ভবনস্থ সকল বন্তই স্ন্দররূগ দেখা যাইতে ছিল। বস্্রমধ্যগত আগ্মি- 
কণার ন্যায় দুরত্ত বসন্ত, কুমারীর হৃদয় স্তরে স্তরে দ্ধ করিতে ছিল, 
লজ্জায় তিয়মান। হইয়। কি ভাবিতে ছিলেন এমন সময়ে রাজ- | 
কুমারী হঠাৎ মস্তক উন্নত করিয়া ভবনন্থ রাজা ও রাজকুমারদিগের 
প্রতিমূর্তি দর্শন করিতে লাগিলেন! এক একখানি করিয়া সকল 
গুলি দেখিলেন। অনস্তর পর্যযঙ্ক হইতে নামিয়া এতিমুত্তি সকালের 
নিকট চক্ষ, লইয়া দেখিতে লাগিলেন কুমার তুল্য গুকুমার বিজয়- 

| কিশোরের মোহনমুর্তি তাহার নয়নে নিপতিত হইল । কুমারের, 
উৎ্ফু্ নয়নকমল কুরঙ্গাঙ্ষীর নয়নের সহিত মিলিল। আস্তরিক 
ভাবমাত্রই নরনের ভাবে বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। আহা ! 

[ প্রককত অনুরাগের কি অনুপম কার্ধ্য। ইহার অঙ্ক.রোদয়ে নায়কনারি- 
কার প্রীতিএ্রফুর্নেত্র এরূপ রমণীয় ভাব ধারণ করে যে কথা না 
কছিলেও আস্তিক ভাৰ আপনাপনি প্রকাশ পাইয়া যায়। রাঁজ- 
কুমারী পুনঃ পুনঃ প্রতিযূত্তিখানি দেখিতে লাগিলেন । নয়ন পরিতৃপ্ত 
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তি নির্খলনলিনী। 


নীচে কুমারের সাধ অস্কিত ছিল, পড়িয়া শরীর শিহরিয়া উঠিল, 
আবারও পাড়িলেন শেষে জপমাল! হইল ক্রমে কুমারী আত্মবিস্মভা 
হইলেন কুমার যেন সম্মুখে উপস্থিত দেখিতে লাগিলেন | হয়, মন, 
দেহ সমস্ত অর্পণ করিলেন। মিলিত জীবন হইয়া হার সুখছুঃখের 
ভাগিনী হইবেন বলিয়াই প্রতিশ্রনত হইলেন। অনস্তর পর্যযক্কে 
'আসিয়। বসিলে, সমস্তই স্বপ্নীবলোকিতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। 
ইত্যবসরে সখী সরলা কোন কার্য্যোপলক্ষে ভবনাত্যন্তরে 
প্রবেশ করিল। বিজয়ধ্যানাবলক্বিতা নলিনী চমকিয়া উঠ্টলেন। 
এতক্ষণ একরূপ অজ্ঞান অবস্থাতেই ছিলেন, কারণ বিভয়চোর হার 
ভ্ঞানরত্ব হরণ করিরাছিল এক্ষণে জ্ঞানের উদয় হওয়ার বিজয় 
বিচ্ছেদায়ি সহসা-ভীহার হ্ৃদয়কন্দরে জুলিয়া উঠিল। একে 
বসান্তের প্রবল পীড়ন, ভাহাতে জাবার বিজগ্নের বিচ্ছেদানল, সম 
ধিক দগ্ধ করিতে লাগিল। কৌমলাঙ্গী বালিকার প্রাণে আর কত 
সহিবে। দুঃসহ ক্রেশ আর সহ্য করিতে ন| পারিয় লজ্জাকে বিজয়- 
বিরহানলে তল্মীভূত করিয়া নভোমগুল পরিভ্রট নক্ষত্রমালার ন্যায় 
পর্য্স্ক হইতে পতিতা ও সংজ্ঞাশুন্যা হইলেন। শরীরে সাস্থিকভাবের 
লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল, দেহ বিকম্পিত ও এমনই উত্তপ্ত 
হইল যে, প্রতি লোমকুপ হইতে বেন অশ্বিদ্কুলি্ সকল বহিষ্ষতত 
হইতে লাগিল। নাসিক! হইতে অনলমিশ্রিত অনিলের ন্যায় 
অনবরত দীর্ঘনহবাস নির্গত হইতে লাগিল। নয়নজলে হেন ্র্ের 
কমল ভাসিতে লাগিল, হেম অঙ্গ ধুলিধূসরিত হইল, কনকপুষ্প- 
শোভিত কররিবন্ধন বিমুক্ত হইল । কাদস্বিনী নিন্দিত স,বেশী সফল 
স্ত্োধি প্রভাবে তেজোহীন ফণিনীর ন্যার কুগুলাক্লতি ধারণ . 
করিল। অনলোত্তপ্ সলিলের ন্যায় দেহ হইতে অবিরত স্বেদজল 
বহিক্ষত.হইতে লাগিল। নীলকঠনিত পউবসন হেদজলে সিক্ত 
হইয়। গেল, অকলঙ্ক মুখশশী কুকপক্ষীয় শশীর ন্যায় ক্রমে ক্রমে 
৫ ক্ষীণ হইতে লাগিল, করকমল নিদাঘকালীন সরোবরস্থ সরোজের 
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ন্যায় আরক্ত হুইল। যুক্তাহারশোভিত কঠোর বুচদ্বয়ের উপরে 
হুচকরপ কালভ্রমর থাকায় বোধ হইল হেন কুমারীর অস্তরস্থ বিজয়- 
বিচ্ছেদানলের ধুম উঠিতেছে। 

চপলা ৮ সরলা সহসা রাজনম্দিনীর অসম্ভাবনীয় ভাবাস্তর 
দর্শন করিয়! ষেন উদ্মাদিনী প্রায় হইল। শিরে যেন বজীঘাত হুইল, 
আয়ত লোচনে চতুর্দিক অন্ধকারময় দর্শন করিতে লাগিল। সরল 


সহসা সংশরটৈবালে সমাচ্ছন্ত্ হইয়া আনন্দ অরবিন্কে আবরণ 


গঅকে গ্লাবিত করিল । উভয়ে এইরূপ ভাবে কিন্নৎকাল রাজকুমা- 
রীকে অবলোকন করিয়। হায় !কি হইল, একি সর্ধনাশ এই বলিয়া কক- 
পশ্থরে রোদন করিতে লাগিল। সরলকহিল চপলে! কই ইতি- 
পুর্ষে কুমারীর অঙ্গেত কোন ব্যাধির লক্ষণ লক্ষিত হয় নাই, তবে 
কেন সহস। এ বিষম কুলক্ষণ নিরীক্ষণ করিতেছি। ব্ণঘ়ীর হরণ 
কান্তি কেন কলঙ্কিত দর্শন করি। সখি! এত জ্বরের লক্ষণ নয়, 
তাহা হইলে কদ্বকু্মের ন্যায় দেহ কণ্টকিত হইবে কেন? এ সক- 


ন্যায় কোমল কলেবর মুহুুঃ কম্পিত হইতেছে । সখি! তবে 
কিশরীরে বিষময় বিষম বিরহ চিত্তু? তাহাইব! কি প্রকারে সম্ভব 
হইতে পারে। সেরূপ হইলে অবশ্যই আমাদের নিকট প্রীকাশ 
করিতেন, এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিয়াও রাজকুমারীর রোগের কারণ ও 
মনের ভাব কিছুই বুঝিতে ন! পারায়, ভাহাদের নয়ন হইতে অবিরল 
* ধারায় বাম্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। অনন্তর রাজবালাকে 
সম্বোধন করিয়। কছিল, রাজনন্দিনি ! সহসা আপনার শরীরে এপ 
ভাবাস্তর হইবার কারণ কি? বিকসিত মুখপঙ্ৃজ মুকুলিত কেন? হেম- 
কাস্তি কলেবর ধরায় কি জন্য? চত্্রাননি ! আপনার নয়ন কি 
) সিিত্ত নিশীলিত হইয়া অনররত অশ্রজ্ল, মৌচন করিতেছে? 














অস্তরে কুচিন্তাগরল আসিয়া প্রবেশ করিল, স্বচ্ছ যাঁনসনরোবর | 


কারল। হৃনয়ন হইতে দরদরিত জলঘারা পতিত হইয়া হ্ কুচ- | 


লই সাত্বিক ভাবের আবির্ভাব ; দেখ বাভাহত সহআদলপন্মের ; 
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জি 
1 নির্মলনলিনী | * 
শরীরের চণ্পকপ্রভা কি জন্য পাওবর্ণ ধারণ করিয়াছে? কুমারি ! 
আমরা আপনার চিরানুগতদাসী, আমাদের নিকট মনের ভাব ব্যক্ত 
করিভে লঙ্জা কি? বলিলে বরৎ তাহার প্রতীকার 'হইবারই 
সম্ভাবনা । 

কুমারী অপেক্ষাকত চেতনালাভ করিয়া হৃদয়তক্ষর বিজয়- 
কিশোরের প্রতিমুর্তি দর্শন করিতে করিতে সবীদ্ধয়কে সম্বোধন 
করিয়। কহিলেন, প্রিয়সখি সরলে ! চপলে ! অকারণ আমার জন্য 
কেন রোদন করিতেছ? আমাতে কি আবার আমি আছি, চিত্রপটা- 
স্কিত এ রাজনন্দন আমার জীবন মন সমস্ত অপহরণ করিয়াছেন; 
এখন আমাতে কেবল দেহমাত্র অবশিউট আছে। যেপর্য্যস্ত আমি 
এ মোহনমুর্তি না পাইব তাবতকাল ধরণীজননীর অঙ্কে অবস্থিতি 
পুর্বক ুর্তিকে হৃদয়মন্দিরে বসাইয়া অনশনে একাত্তমনে আরাধনা 
করিব, নর়নজলে স্মান করাইব, ক্রন্দনকুসুমে পাঁদপঘ্ম পুজা করিব, 
। অনুতাপঅগুকচন্দন ত্রাহার কোমল অঙ্গে মাখাইব, অবশেষে 
বিরহানলে জীবনকে আহতি প্রদান করিয়া পূজাবিধি সম্পন্ন করিব। 
সথিগণ! সেই চিত্তচোরকে পাইবার জন্য আমি মনে মনে এইরূপ 
সৎকম্প করিয়াছি ; অতএব নিবারণ করিতেছি বারশ্বার আমাকে 
বিরক্ত করিওনা, এই বলিতে বলিতে কুমারী উচ্ছলিত বিরহবেগ 
সন্বরণ করিতে অসমর্থ। হইয়া পুনর্ধার মুচ্ছিতা হইলেন সবীরা 
সরোবর হইতে সত্ব সুশীতল মৃণাল ও শৈবাল আনয়ন করিয়া 
ওঞ্ষা করিতে লাগিল। 

: এরইন্রপ তাবে কৌঁমুদীভুষিতা রজনীর ত্রিযাম অভীত হইল, 
ক্রমে শেষযাম উপস্থিত, পৃথিবী নিস্তন্ব, কেবলমাত্র মলয়মাকতের 
স্‌ সন শব্দ ও সময়ে সময়ে এক একটি বিহঙ্গমের পক্ষবিধুনন শব্দ 
ও কাহার কাহার বা অপরিদ্কুট ন্থর শ্রবগগোচর হইতে লাগিল। 
যোগিগণ যোগাসন হইতে উদ্খিত হইয়া ঈশ্বারের নাম উচ্চারণ 
করিতে করিতে সিপ্রানদীর তীরাভিমুখে ধাবিত হইলেন । শশধর- 
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র্‌ ও নির্দলনলিনী । ৮5 


প্রণরিনী কুমুদিনীর প্রেমসুধা পান করিয়া বিয়োগবিধুরাঅবলা 
কুলবালাদিগের দেহ দহন পূর্বক আস্তে আস্তে পশ্চিমদিকে গমন 
করিতে লাগিলেন অভিমারিকা নায়িকারা নায়কের মনন্তাতি 
করিয়া সবে ভবনের দিকে ধাবিতা হইল। অলিকুল মধুপানে 
মত্ত হুইয়। ও গু€ রবে বসন্তের গুণ গান করিতে লাগিল। ক্রমে 
রজনী প্রভাতা। সখীদের সেবায় রাজতনয়া চেতনা লাভ করি- 
লেন। মুখে কেবল বিজয়কিশোর, ! হায় আমার হৃদয়ের নাথ বিজয়- 
কিশোর কোথায়। সখি! আমার জুখের নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া কে এমন, 
নিদাকণ মর্ধবেদনা দিল? কে 'আমার নয়নের মণি হরণ করিয়া 


ত্বকে কে চুরি করিল? সহচর ! আমার জীবন না লইয়া জীবিত- 
নাথকে কে লইল তোমরা বলিতে পার? সখি! আর কি আমার 
হৃদয়াকাশে বিজরশশী উদ্দিত হইবে না? এইরূপ বিলাপ করিতে 
করিতে নয়নজলে বক্ষস্থেল প্লাবিত হইল। হৃদয়ের বসন শিখিল 
হইয়া ধরায় পতিত হইল। অধরপল্পৰ উৎকম্পিত ও নাসিকা 
হইতে ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পতিত হইতে লাগিল! কেশ- 
পাশ ম্থলিত হইল। উভয় সখীতে কেহনা নয়ন জল প্রোহন, 
স্তন মণ্ডলে বদনাজ্ছাদন ও কেহুবা অস্ত কেশপাশ সংযত, 
করিতে লাগিল । বিবম বিরহ সন্তপ্তা রাজতনয়া সমছ্ুঃখ সখি- 


উপাস্থিত হইলে কুমারী বিজয়কিশোরকে উদ্দেশ করিয়া নানারূপ 

আক্ষেপ করত বলিতে লাগিলেন | হা হৃদয় নাথ ! অধীনী কি 
*পুনর্ধার আপনার অনুপম সুবনমোহুন রূপ নিরীক্ষণ করিতে 
পারিবে? হা চিত্তহর ! অভাগিনীর শ্রাবণষুগল কি আপনার বাক্যা- 
বত পান করিয়া আর পরিতৃপ্ত হইবেন? হা হৃদয়বল্পভ ! আপনার, 
স্বকোমল পদপস্কজের পরিচর্যায় কি দাসীর করছ নিযুক্ত হইবেনা? 
ইত্যাকার বহুবিধ বিলাপের পর সে রজনী প্রভাতা৷ হইল । 








ই 
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দ্বয় সহ সে দিবা সেইরূপেই অতিবাহিত করিলেন | . রজনী, 


'জামাকে* অন্ধ করিল? আমার হৃদয় ভাগারের অমূল্য রর বিজয়- | 














নির্মলনলিনী । 
এইবূপে কতক দিনগত হইতে লাগিল । শশিমুখী রাজকুমারী 
কলফপক্ষীয় চন্্রমার ন্যায় দিন দিন 'অবসন্গ হইতে লাগিলেন । 
শরীরে কন্কালমাত্র সার হইল $ কিন্ত তথাপি লাবগ্যের কৌন অপ- 
চন্ন হয় নাই। হিদানীসিক্ত পদ্ধিনীর ন্যায় শোভাধ্লালিনী হই- 
লেন এক দিন রজনীযোগে রাজনন্দিনী সথিঘ্বয় সহ অলিন্দে উপ- 
বিসট। ছিলেন, জ্যোৎ্মামরী পুর্নিমার রজনী । বসন্তানিল উদ্যানন্থ | 
বৃক্ষসকলকে কীপাইয়া নুমন্দ বহিতেছ্ছিল কুমারী, বিজয়কিশোর- 
সত্ন্ধে নানাকথাপ্রসঙ্গে সখিদিণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন 
ঘি! যেরূপ ত্রন্মার কতিপয় ক্ষণে দেবতাদিগের এক ষ.গ তদ্রপ 
সান্তোনী_যুরকযবতীগণের কতিচিতক্ষণে বিরহিণীদিগের * এক ষ্গঁ 
বলিয়। নিরূপিত ন। হয় কেন? এই নিদাকণ বিরহ্যস্ত্রণা সংসারের 
মধ্যে কোন্‌ ব্যক্তিকে না আক্রমণ করিয়াছে? অন্যের কথা দুরে 
খাক্ক,দেখ গিরিশভাবিনী সভী পতির বিজ্ছেদানলে সন্তাপিতা হইয়া 
সুশীভলত। লাভের জন্যই হিমালয় হুইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন 
ভ্রিলোকগুক মহাদেবের ললাটপট্টে নয়নচ্ছলে প্রিয়ার বিরহানল 
নিরন্তর ধ্বক্‌ ধ্বক্‌ রূপে জবলিতেছে। শ্রিয়সখি! আমার বোধ হয় 
বঙ্স্তাপ হইভেও ব্রিহসস্তাপ অতি গুকতর। তাহা ন! হইলে 
পতিত্রভাগণ ছুর্ধিসহ বিরহসম্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া পভির 
সহিত চিভান,ল প্রবেশ করিবে কেন? অন্তর সহস। শশাঙ্কের 
,প্রতি কারীর দি পন্ভিত হওয়ায় স্জিনীগণকে কহিতে লাগি- 
লেন সহচরি ! আকাশে কি অক্ষখের উদয় হইয়াছে? সখি ! নিশাতে 
ত ভানুর উদর সস্ভব নহে । তবে কি দাবানল, তাহাই বাকি রূপে 
সস্তব হয়, সেত অরণ্যেই হইয়া থাকে । সখি! তবে কি উহা দেব- , 
রাজের বজ, তাহা হইলেও ত নীরদের সঞ্চার হুইত। প্রাণান্ধিকে ! 
আমার বোধহয় ভুজক্সীরূপা যামিনী নভোমগুলে মন্তকের মণি 
রাখিয়া আমার জীবনপবন ভক্ষণ করিতে সমাগত হইয়াছে 

্ সরলা ও চগলা৷ কুমারীর ঈদৃশ ভাব দর্শন করিয়া হাস্যাননে 
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সাদর সপ্ভাবণ পুরঃসর তাহাকে কছিলেন কুমারি! আপনি কি 
উন্মত্ত! হইয়াছেন? জানেন না কি, গগণস্থ এ উজ্জ্বল পদার্থের নাম 
চন্্র। শ্রবপমাত্র অমনি কুমারী কহিলেন সখি ! তবে তুমি এঁ 
চক্্রকে জিজ্ঞাস! করদেখি এ নিষ্ঠর কোন্‌ গুকর লমীপে এক্সপ 
দহন করিতে শিহিয়াছে? মহাদেব হইতে, কি বাড়বানল হইতে? 
হে সখি! তুনি আমার বাক্যে এ দেবাধমকে জিজ্ঞাস করদেখি 
এ পামর কি নিমিত্ত বিরহিণীবধরপ ভুঙ্ন্ঘ আচরণ করে? যদি এ 
 দোষাকরনিশীকর নিজ জন্মাভমির মহত্বকেও গণনা ন। করে+ না ককক, 
কিন্ত যে স্থানে উহার অবস্থিতভি সেই হরপিরের মহিমা কি বিপ্মূত 
হওয়া উচত? হাচন্দ্র! যে সময় অগস্ত্যমুনি সমুদ্র পান করিয়া 
1 ছিলেন তোমাকেও যদি সেই সাক্গে উদরস্থ করিতেন তাহা হইলে 
অবলা বিরহিণীরা তোমার উৎপীড়ন হুইতে পরিক্রাণ পাইভ। 
সখি! ভোযাকে এক পরামর্শ বলি গৃহমধ্য হইতে আমার দর্পণ 
আনরন কর এবং নিজহস্তে এক লেহময মুদ্ধার ধর যখন & চক্র 
দর্পণমধ্যে প্রবেশ করিবে তখন অবলা অহিতকারী এ দেবাধমকে 
আঘাত করিয়। চর্ণ করিবে আর যেন উনার মুখ দেখিতে না৷ হয়। 
শ্রির সহচরি ! এত ভিরক্কারেতেও যখন উহ আমার প্রতি দোঁাত্য 
করিতে ছাড়িতেছে ন!, তখন আমি উনার অভিসন্ধি বুঝিতে পারি- 
য়াছি। আর কিছুই নয় বিরহানলে আমার দেহ তল্মসাৎ হইলে 
সেই ভন্মদ্বার। শ্বীয় কলঙ্ক মার্ভ্দন। করত অকলঙ্ক হুইবে, পাপাত্মা- 
এইরূপ মনন করিয়াছে? 
নিতান্ত বি্হাকুল। রাজবালা চন্্রকে নানা প্রকার ভিক্ষার 
- করণাস্তর হন ভর্নবর্য মদনকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 
হে অনঙ্গ ! তোমাকে দেব বংশীবতংস কে বলে? তোমার মত ক্কতদ্ 
ত আর নাই, আমাকে আশ্রয় করিয়া আমাকেই দহন করিতেছ? 
তুমিকি জাননা, বিশ্বাসদাতকত! অপেক্ষা আর গুকতর পাপ কিছুই 
নাই। বিশ্বাসহস্তার নরকেও স্থান হয় ন!, রে নির্বোধ মদন 

























































নির্লনলিনী। ্) 


তোর কিএ বোধ নাই যে আশ্রর বিনষ্ট হইলে আশ্রিত জনও 
বিন হয়। যে শৃহে বাস কর ভাহাভেই অশ্মি দেওয়া কি ।ভোমার 
দেবভাখর্ম। রে ছুর্সতে মন্মধ! তুই যদি মহাপাতকী না। হইবি? 
হর কোপানলে ভন্দমীভূত হইলে পতিপরায়ণা রতি*কেন তোর 
অনুমৃতা হয়নাই? হেস্মর! তোমার পরক্কত ভাব কিছুই বুঝিতে 
পারি না। তুমি নিষ্ঠ,র নও কারণ তাহা হইলে আমাকে এতক্ষণ ; 
নউ করিতে, সককণও নও, তাহা হইলে তোমার কর হইতে শরা- 

সন স্মলিত দেখিতে পাইতাম | তুমি নির্মম বলিয়াই বিধাতা 

তোমাকে পুষ্পময় বাণ প্রদান করিয়াছেন । যদি অন্য কৌন বাপ, 
প্রপ্ত_ হইতে তাহা হইলে এই জগৎ অচিরে রসাতল "যাইত 

একে রাজনন্দিলীর বিশ্বাধর শ্রিয়তমের অধর রসাভাবে পরিশু 

ছিল,ভাহাতে আবার এই সকল বাক্য প্রয়োগ করায় তাহার অথর- 

পল্পৰ অভিশর পরিক্সাীন হইল, বোধ হইল যেন কন্দর্প কুমারীর 

অপ্রিয় বাক্যে অবযানিত হইয়া ভীহার প্রতি শোষণবাণ নিক্ষেপ 

করিলেন । রাজবা'লা মন্বথের শরে পরিবিদ্ধ হইয়। অচৈভ্যাবস্থায় 

ধরাশারিনী হইলেন। চপলা ও সরলা কখন কুমারীর স্তনমণ্ডলে 

স্্সি্ কমলদল বিন্যাস, কখন হৃদয়ে তালরৃস্ত বীজন, কখন বা 

শরীরে চন্দন লেপন করিতে লাগিল। রাজকুমারী এইরূপ 

ছুঃসহু বিরহযন্্রণা অনুভব করত যার পরনাই অঙ্গুখে দিনযামিনী 

ন্যাপন করিতে লাগিলেন । 

এদিকে রাজপুজ্র বিজয়কিশোর মন্তিপত্র শ্রিয়ত্রত সহ অস্থা- 

রোহণে বিলাসোদ্যান হইতে নিকস্ত হইয়া মালবদেশ রাজনন্দিলীর 

উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। কুদারীর প্রাপ্তাশারূপ অমূল্য মণি * 
গখের কেবলমাত্র সন্বল। সঙ্গী কেবল অসস্তাবনীয় সাহস ও বল 

মান্র। কুমারের মন ত পূর্বেই গমন করিয়াছিল, দাঁকণ বিরহা- 

নলে দেহ সন্তপ্ত ছিল, কুমারীর প্রণয়সরোবরে সেই দগ্ধ 

দেহকে শীতল করিবার জন্য 575 
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করিতে লাগিলেন। আহা ! কুমার নবীন প্রেমিক বইত নহেন, প্রেম 
যে অকুলজলঘি বিশেষ তাহা তত জানেন না, ইহার পারে যাইতে 
হইলে যে কত কট, কত যন্ত্রণা, কত শত দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে হয় 
| তাহা একবার মনেও ভাঁষিলেন না ভাবিবেনই বা কেমন করে, 
1 হার যন ত ত্রীহাতে তখন ছিল না। আহা! রাজকুমার যখন 
| নানা বিপদাকীর্ণ ভীষণ পথিমধ্যে গমন করিতে লাগিলেন তখন 
পথশ্রমে ভীহার: নুবর্ণনিদ্িত বর্ণ বিবর্ণ হইরা আদিল । কমলের 
ন্যায় কোমল কলেবর আরক্ত বর্ণ হওয়ায় বোধ হইল যেন কমলের 
শোভা সংহ্ৃত করিয়াছেন বলিয়াই, এঁভাকর প্রথর করদধারা তাহাকে 
দ্ট করিতৈছে। আহা কি দুঃখের বিষয়! একে বিচ্ছেদহুতাশনে 
শরীর অহরহ দগ্ধ হইতেছে, ভাহাতে আবার পচ মার্ভণের 
নোঁরাত্ত্যে ন্ত্রণীর একশেষ হইল ॥ এই রূপে উভয়ে কখন 'তকমুলে 
উপবেশন, কখন বা অস্বারোহণে মন্দ গতিতে গমন করিতে লাগি- 
লেন। হায় বিরহ কি ভ্যঙ্কর! ইহার প্রভাবে মন সততই 
চঞ্চল থাকে, একস্থানে ক্ষণকাল মাত্রও অবস্থিতি করিতে দের না। 
মরিব কি বাচিব এ জ্ঞান থাকে না। অমূল্য জীবনধনেও মায়াহীন 
হুইতে হয়। কুমার কৌন ক্রেশকেই ক্রেশ বলিয়া বিবেচনা! করিতে- 
ছেননা। নান। কষ্ট সহ্য করিয়া দিন দিন বন, উপবন, গিরিসহ্কট 
ওডুর্ম স্থান সকল অতিক্রম করিতে লাগিলেন । রজনীযোগে- 
তকতলে তৃণশয্যায় বাহু উপধান করিয়া শয়ন করিতেন, কিন্ত" 
নিদ্রাহইত না। যেষামিনীতে কুমার স্বপ্ন সন্দর্শন করেন, সেই 
: সময় হইতেই নিদ্রা চক্ুর অস্তরাল হইয়াছিল, সেই সময় হইতেই 
" কুমার পানাহার বিবর্জিত হইয়াছিলেন। ভবে কেবলমাত্র কুমারীর 
| নামাযৃত পান করিয়া বখাকথকচিৎ জীবন ধারণ করিতেছিলেন ॥ 
এক দিন উভয়ে গমন করিতে করিতে তৃণ ও তকবিহীন 
বালুকাকণা সমাচ্ছাদিত কালাস্তের 'বানস্থান তুল্য অতি ভয়ানক 
0 এক প্রান্তর ভূমিতে আসিয়া পড়িলেন, তখন দিবাকর সহত্বকর 
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কি ওহ 
৮৬ নির্থলনলিনী। 


বিস্তার পূর্বক মন্তকৌপরি বিরাজ করিতেছেন। বালুকাকগায় | 
সর্ষের অংশুজাল পতিত হওয়ায়: বোধ হইল যেন অভি বিতীর্দ 
জলাশয় প্রান্তরে বিদ্যমান 'রহিয়াছে। পিপাসার্ড কুরঙ্গ সকল 
জলভরমে সেই' দিকে ধাবিত হইয়া! জীবনধন বিসর্জন দিতেছে। | 
পরিয়ন্রত সহ রাজকুমারও বিচ্ছেদপিপাসা শাস্তি করিবার জন্য 
সবগের ন্যায় সেই দিকে ধাবিত হইলেন। .অনলোখ্থিত গুমের ন্যায় 
চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ম্বেদজলে শরীর সিক্ত 
হইয়। আসিল। নীলোৎপল নয়ন রক্তোৎ্পল হইল । শরীর ঘুরণায়- 
মান, ঘনরস সমাচ্ছন্ন অশনি পতনের ন্যায় কুমার অশ্ব হইতে 
পতিত হইলেন। পতিত হইবাগাত্র অশ্মিকণ সদৃশ বালুকাকণা সকল 
ভাহার কোমলাঙ্গ দ্ধ করিতে লাগিল। হাঁনির্সম বিধে ! বাহার 
। অস্তরে তুধানলের ন্যায় বিচ্ছেদানল প্রবিষ্ট হইয়! যারপরনাই যন্ত্রণা 
দিতেছে; তাহার উপর আবার বিবম বিবস্থানের উৎ্পীড়ন, কি 
আশ্চর্য! কুমারকে সহসা বিকলাঙ্গ হইয়া অস্বহইতে পতিত দেখিয়া» 
বিশুদ্ধ বান্ধব প্রয়াসক্ত প্রিয়ত্রত তদদণডেই নিজ তুরঙ্গ হইতে অবতীর্ণ 
হইয়া প্রীণার্ধিক রাজকুমারকে অঙ্কে গ্রহণ করত উত্তরীয় বসনদ্বারা 
বীজন করিতে লাগিলেন। আহা! শ্রিয়ব্রত যখন শিথিলাঙ্গ 
| রাজকুমারকে ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন, বোধ হুইল যেন প্রাস্তরস্থ 
মর্ীচিকা সরোবরে রা্তোৎ্পল দ্বয় ভাসমান হইল । শ্রিয়ত্রতের 
"পদযুগল দগ্ধ ও সর্কাগ ঘূর্ণিত হইলেও তকবরের ন্যায় ব্বকীয় ছায়া 
প্রদানে হর্ঠযোত্তাপ নিবারণ করিতে লাগিলেন। নলিনি! তুমি ; 
এক্ষণে কোথায় আছ? তোমার বিরহে কুমারের কি অবস্থা ঘটিয়াছে 
এই সময় আসিরা একবার দেখ? অনন্তর অস্তরীক্ষে সহসা একথান 
মেঘ উদিত হইয়া সুর্ধ্যকে ঢাকিয়া ফেলিল, বোধ হইল যেন দেবোপম 
কুমারঘবয়ের কউ দর্শন করিয়া দেবরাজ শ্বীয় বাহননবারা সথব্যকে 
আচ্ছন্ন করিলেন। ক্রমে কুমার অপেক্ষারুত-লন্ধবল হইয়া আঙ্থো- 
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নির্মলনলিনী। তা 











"নবঘন দর্শনে শিখণ্তীকুল মনের উল্লাসে বিচিত্র চিত্রিত পুষ্ছ বিস্তার 


1, রহিল না॥ কখন অশ্ব সহ পাক্লে পক্চিত, কখন বা তুরক্রমের এরীবা 


ভ্রমে জলদদল সহ বর্ধাকাল সমুপস্থিত, নভোমগুল সতত 
নব নীরদ নীলাস্বরে আচ্ছ্+ ধারাধর হইতে নিরন্তর ধারা পতিভ 
হইয়া পথ ঘাটি পক্কময় করিয়া তুলিল। মেঘের. অতি ভয়ঙ্কর 
গভীর গর্জন জীব সকল কম্পিত। জগৎ সর্জদ| মেঘারুত থাকায় ৷ 
একরূপ অন্ধকারময়। কেবল মধ্যে মধ্যে জ্যোতির্ময় বিদ্যম্বালা 
ভুবনকে উদ্ভ্বল করিতেছে । নদী সকল পায়োধর সহযোগে নবযূব- 
তীর ন্যার অপুর্ব ভাব ধারণ করত অহঙ্কারে হেলিয়। দুলিয়া গমন 
করিতে লাগিল । মদমন্ত করিণীর ন্যায় বিষম যোবনমদে উদ্বাদিনী 
হই সৈকত ভূমি প্লাবিত ও নিজ কুল ভগ্ম করিতে উদ্যতা হুইল ॥ 


করিয়া নৃত্য আরস্ত করিল॥ পিপাসার্ত চাতক অস্তরীক্ষে উভ্ভভীন 
হইয়া নব লীরপ্পানে পরিতৃপ্ত হইল। বর্ষার নুতন জল পাইয়া 
মণ্ডকমণ্ডলী মাতিয়া উঠিল। দিবাবিভাবরী মুষলধারে রতি 
খাল, বিল, পুরিণী, দীর্ঘিকা, জলাশয় প্রভৃতি জলে হ্ইল। | 
বিবম নিদাঘতাপে পরিশু তৃণ, লতা, তক প্রত্ৃতি নবাঙ্ক,রিত ও 
নব পল্লবিত হওয়ায় বোধ হইল যেন বন্ুন্ধরাদেবী নান বেশভুষায় 
ভূষ্িতা হইয়া বর্ধাঞ্কতুর ঘন ভুলাইতেছেন। কেতক ও কদঘ্ের কুক্সম- 
সৌরভে চারিদিক আমোদিত হইল। আতা, আনারস, পেয়ারা 
প্রস্তুতি ফল সকল পাঁকিয়া উঠিল। ক্লবকেরা মনের উল্লাসে সিক্ত- 
বাসে ক্লষিকার্ধ্য আরম্ত করিল। 

মন্পুত্র সহ রাজকুমার, পথিমধ্যে প্রারট কালের এইসকল, 
অসহ্য ক্রেশ ভোগ করত গমন করিতে লাগিলেন। ক্রেশের অবধি 





অবলম্বন করিয়া! কতন্বতী উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন । কোন সময়ে 
রক্ষের শীখা ভগ্ন হইয়া মস্তকে পতিত হইতেছে » কোন সময়ে 
করকা বর্ষণে দেহ জর্জরীভূভ হইতেছে দেহের জল দেহেই শুক 
হইতেছে, কিন্তু নয়নজলে বক্ষ্থল ভাসিতেছে। এইব্ূপে কএক ও 
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* ত্র ঘোর ঘনঘটার বুদ্ধি ভাবই লক্ষিত হইতে লাগিল। কিয়তক্ষণ | 











নিথিড শ্াপদ সমাকীর্ণ বিশাল তঞ্সতা সমাচ্ছন্্ এক ভীষণ অরণ্যে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একে বর্ধাকীল তাহাতে আবার সম্ম.খে 
সারৎ সময় ॥ চতুর্দিকে হিং. জন্ সকল বিচরণ করিয়া বেড়াই- | 
তেছে। রান্রিযোগে তাহারা যে ভীষণ হইয়া উঠিবে তাহার আর | 
সন্দেহ কি? অরণ্যানী দর্শনে কুমার ও প্রিয়ন্রত জীবনের আশা 
ও তহসহ জীবনের জীবন নলিনী প্রাপ্তাশ! একেবারে পরিত্যাগ 
করিলেন। অশ্বদ্ব়কে নিকটবর্তাঁ এক অশোক তৰমুলে বন্ধন করিয়া 
উভয়ে তেখায় উপবিষ্ট হইলেন। অঞ্ধত্রামে একাস্ত ক্লান্ত তাহাতে 
আবার সমস্তদিন অনাহার | কুমারকে ক্ষ,ধায় অতাস্ত কাতর দেখিনা 
্রিয়ব্রত বনরৃক্ষ হইতে ফল আনয়ন করিতে গমন করিলেন 
বাজপুক্র বারগ্বার নিষেধ করিলেন, তথাপি শুনিলেন না। ভিনি 
ফলন্ভী করিতে প্রস্থান করিলে, কিছুকাল পরেই সহসা পশ্চিম- | 
দিক হইতে একখান নীলবর্ণের মেঘ উঠিল। দেখিতে দেখিতে 
সমস্ত গগণ মেষে আরৃত হইয়া গেল। অকালে সন্ধ্যা ভূুম হইতে | 
লাগিল। জলধরদেহ অবলম্বন করিয়া সে'দামিনী মুহমহ ত্য 
করিতে লাগিল।: গভীর ধন গর্জ্জনে সকলেই কম্পিত | উত্তরো- 


পরেই প্রবল বগ্াবা সহ অবিরল ধারার বারি বর্ষণ হুইতে লাগিল। | 
সন্ধ্যা সমাগমেই ঘোরতর অন্ধকার ॥ কিছুই দৃর্টিগোচর হয় না, 

এই ঘোরা রজনীতে ভীবণ অরণ্য মধ্যস্থ অশোক তকমুলে কুমার 
একাকী উপবিষ্ট, আপনার কি হইবে এবং প্রাণসম শ্রিয়বরাতের- 
ইবা কি হইল, ইহার কৌন চিন্তাই স্হার হৃদয়ে স্থান পায় নাই, - 
একমাত্র নলিনী চিন্তাই প্রবল॥ সমস্ত জগৎ অন্ধকারময় কিন্ত 
নলিনীচিস্তার হার হৃদয় আলোকময়। ক্রমে রজনীর সঙ্গে 
সঙ্গে বড়রকিও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অদুরম্থ অশবদধয় অশনি- 
পাতে পক প্রাপ্ত হইল, কুমার স্বচক্ষে দর্শন করিলেন | এবং ভা্দ- 

















নিয় াইানিানি 
ু্ছ বি ্ 





নে তয়ে ভীত ও কম্পিত কলেবর হইয়া অশোক তকমুল হইতে 
যেমন উত্থিত হইবেন অমনি পবনের প্রবল বেগে যে কোথায় গমন 
কপ্রিলেন, তাহার কিছুই নির্ণয় রহিল না। 

1 -র্বাভিল্াষী যন্রেপ রত্ব উত্তোলন করিবার নিমিত্ত যহাধন প্রাণ 
ধনের আশ। বিসর্জন দিয়া কুদ্বুটিকাসমাচ্ছ্ম অপার পারাবারে 
প্রবেশ পুর্ক তাহার অনুসন্ধান করে ১ কুমারের ক্ষুধা শাস্তির কারণ 
মন্িপুত্র প্রিয়ভ্রতও তদ্রুপ নিজ জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া 


মধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করিলেন। কতক্ষণে তাপিতচিত্ত ক্ষুধার্ত 
রাজন্থতকে ফল প্রদান করিয়া ভাহার জীবন রক্ষা করিব; বিশুদ্ধ 
প্রণয়াসক্ত পরিয়ত্রতের মনোমন্দিরে এই চিন্তাই বলবততী। আহা কি 
দুঃখের বিষয় ! একে ত ঘোরা তামসী, তাহাতে আবার গগণমার্গে 
1 খন ঘনজাল পরিব্যাপ্ত হইয়া গতীর গর্জন করিতেছে, কিছুই ছি 
গোচর হয় ন', মধ্যে মধ্যে বজপতনের অতি ভয়ঙ্কর ধ্বনি শ্রগতি- 
গোচর হইতে লাগিল। বর্ষোপল সহ অবিশ্রান্ত জল বর্ষণ হইয়া 


| সকল ছুঃসহনীয় ছুঃখকে ছুঃখ জ্ঞান না করিয় কিন্ধপে রাজকুমারের 
প্রাণ রক্ষা করিবেন, সত্যত্রত সাধুদিগের ঈশ্বরভাবনার ন্যায় এই. 
চিন্তাই হার হৃদয়ে সতত জাগরূক হইতে লাগিল। ত্তাহার কন্টের 


হইয়া ধরাশায়ী হইতেছেন, ক্ষণকাল পরেই উত্থিত হইয়া হায়! 
কুমারের 'কি হইল বলিয়া রোদন করিতেছেন, পরক্ষণেই আবার 
*তাড়িতের আন্ুকুল্যে বৃক্ষ লক্ষ্য করিয়া মন্দ মন্দ গতিতে গমন 
করিতে উদ্যত হইভেছেন) সর্কশরীর কণ্টকবিদ্ধ হইতেছে, তাহাতে 
অক্ষেপও নাই, ব্রাত্রিচর পশুগণ গভীর নিনাদে বন আন্দোলিত 
করিতেছে একবার ফিরিয়াও চাছিতেছেন না, মুখে কেবল রাজ- 
মি তত নাও 















(১২) 


জীবনাধিক কুমারের জীবনরক্ষার্থ ফলানুসন্ধানে অনীম ছুর্গম বন- ] 


তাহার দেহ জড়ীভূত করিয়া তুলিল। কুমারানুগত প্রিয় ব্রত এই 


শে রহিল না, কখন মহীকহে মস্তক সংস্পর্শ হওয়ায় ঘূর্ণায়মান ' 


8৮5 সর 








































নির্মলনলিনী। 


৯০. 








জগতে আর কে আছে+ অনবরতই কেবল এইরূপ আক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন। 

অনস্তর সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ দৃ্িগোচর হওয়ায় ফল- 
শালী বোধে সিংহশীবক যেমন অচলে উত্থিত হয়, তিনিও তদ্রাপ 
অবলীলাক্রমে তাহাতে আরোহণ করিলেন | ফল অন্বেষণে নিযুক্ত 
হইতেছেন, এমন সময়ে অনিলাঘাতে অবলম্ষিত শাখায় সহ ভূতল- 
শায়ী হইলেন। শরীরে ব্পরোনাস্তি আঘাত লাগিল» প্রাণ ওষ্ঠা- 
গত হইল, জীবনের আশী ত্যাগ করিলেন। বড় আশা ছিল কুমার- 
কে নলিনী সহ মিলাইয় সার্থকজীবন হইবেন, সে আশায় এক্ষণে 
জলাপ্জলি দিলেন। প্রিয়ত্রত ক্রমে অপেক্ষার্রত লব্ববল হইয়া নিক-' 
টন্থগিরিগুহায় প্রবেশ করিলেন । শরীরে শোণিতজ্জোত প্রবাহিত, 
নাসিকায় ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস, বক্ষস্থেল কল্পমান। স্বীয় শরীরে 
অশেষ যন্ত্রণা হইলেও কুমারের কি হইল এই চিন্তাই চিত্ত অধিকার 
করিয়া বসিল। হায় ! আমি কেন তাহাকে একাকী রাখিয়া আসিলাম, 
কেনইবা তাহাকে সঙ্গে করিয়া না আনিলাম, আমি কি নিষ্ঠ,র, 
'্রাণাধিক স্র্ণবিহঙ্গকে ভীষণ ভয়শস্ক,ল বিপিনরূপ ব্যাধহস্তে অনা- 
ক্লাসে সমর্পণ করিয়া আপিয়াছি। আমার মত নির্দয় নরপিশাচ আর 
দ্বিতীয় নাই। হায়! কুমারবিরহে এখনও আমি জীবিত আছি। 
আমি আরকি সেই বিয়োগবিধুর রাজসুতের দর্শন পাইব। এতদিনে 
কি জগদীশ্বর আমার অক্কত্রিম অনুপম অমল প্রণয়পখের দ্বার কদ্ধ 
| কপ্জিলেন। এইব্লপ বহুবিধ বিলাপান্তর শ্রিয়ত্রত নভোমগডলের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন রজনীর শোবস্থা, নক্ষত্র সকল 
প্রভাহীন, ছুই একটি পক্ষী নিড়াত্যন্তর হইতে মুখ বহির্গত করিয়া 
উষাদেবীর প্রতীক্ষা করিতেছে। গগণমার্ণে জলদদল স্ববল প্রকাশ 
পুর্ধক খণ্ড খণ্ড হইয়া সবস্থানে গমন করিতে লাগিল । 

প্রিয়ত্রত আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। দুর্জল কেশরি- 
০ 5582৮ 
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এজন টি, 








হইতে বহিক্ষত হইলেন। অনিলোপন্্রবে শাখিশীখ! সকল ভগ 
হইয়। পথাবরোধ করিয়াছে । বিপৎকাঁলে কোন বাধাই বাধা বলিয়া 
| বোধ হয় ন৷। তিনি শীর্দ.লশাবকের ন্যায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তকবর, 
উল্লঙ্বন পূর্কক গমন করিতে লাগিলেন । কিন্তু কোনরূপেই স্থান 
1 নিরাকরণ করিতে পারিলেন না। তখন শিরে করাঘাত পূর্বক 
1 ককণন্থরে রোদন করিতে লাগিলেন। ক্রমাগত ইতস্ততঃ ভ্রমণ 
করিতে করিতে পৃর্ধদিক পরিদ্কৃত হইয়া আসিল। যাস্ত্িপুত্র অশেষ 
1 বন্ত্রণা ভোগ করিয়া ক্রমে নির্দিউ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 
[ পেখিলেন অশনিপাতে অব মৃত্যুশ্যায় পতিত রহিয়াছে 
সুঁকম্পের ন্যায় তাহার হৃদয়তূমি সহস। কম্পমান হইল, চঞ্চলচিত্তকে 
কুমারবিষয্মিণী কুচিস্তাজালে ঢাকিয়া ফেলিল। অন্তঃকরণে কুমা- 
রের পুনদর্শনাশা এককালে তিরোহিত হইল মণিবিছ্যুত ফণীর 
ন্যায় চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কোন দিকেই 
কুমারের মোহন মূর্তি দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি অর্কশন্য 
অবনীর ন্যায় জলশন্য গতীর সাগরের ন্যায় চত্দ্রহীন রজনীর ন্যায় 
সমস্তই অন্ধকারময় দর্শন করিতে লাগিলেন । জীবিত দেহে আম্মি- 
সথযোগে যেরূপ যন্ত্রণা অনুভূত হয়, প্রিয়ত্রত বিজয়চিস্তায় তদ্জরপ 
অস্থির হইয়া উঠ্িলেন। গুলিলুষ্ঠিত দেহে ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস 
পরিত্যাগ পুর্জক রোদন করিতে করিতে শ্রিয়তমের উদ্দেশে বন- 
মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অরণিকাষ্ঠ যেমন আশ্মি উদ্দার করিয়া থাকে,” 
] তদ্রপ ত্তাহার নেত্র হইতে বহুকাল সঞ্চিত অশ্রু উদ্গাত হইতে 

লাশিল। প্রবল শোকানলে ভ্রীহার বিশাল লোচন ও পূর্ণচন্দ্র 
*সুন্দরবদনমণ্ডল ছিন্নৃস্ত পঙ্কজের ন্যায় একান্ত স্্রান হইয়া আসিল 
[ কম্পন্থরে রোদন করিতে করিতে বন্ধুকে সম্বোধন রিয়া কহিলেন, 
ক্ূপানিধান ! আমি যে আপনার চিরান্নগত, আমাকে পরিত্যাগ 
ূ করিয়া কোথায় আছেন? আমি যে অকুল সাগরে ভাসিতেছি, 
সন দেখা দিউন। রে পাবাণ হৃদূর ! কুমারের মোহন 





























ক 
৯২ নির্্লনলিনী। 
মূর্তির অদর্শনে এখনও বিদীর্ণ হইলি না নলিনি ! তুমি কিআমার 
প্রাণাধিক রাজকুমারকে লইয়া প্রস্থান করিয়াছ? কেন আমাকে 
বলিয়া গেলে ন1? কুমার! আপনি কি. আমাকে শঠ ও কপটপ্রণয়ী 
বোধে বলমধ্যে বিসর্জন দিয়া গমন করিয়াছেন? একবার দেখা দিয়া 
আমার তাপ্সিত প্রাণ শীতল ককন। 

এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে প্রিয়ন্রত উনবত্ত প্রায় হইলেন । 
জনশূন্য হইয়া কি চেতন কি অচেতন লক্ম,খে যাহাকে দর্শন করেন, 
তাহাকেই কুমারের কথা জিজ্ঞাসা করেন। কখন বনদেবীকে, কখন 
তক সকলকে, কথন বা মহীধরকে সম্বোধন করিয়া কুমারের কুশল্‌ 





অবধি রহিল না। কখন পঙ্কে প্রাবিষট, কখন বা হুদে পতিত, 


করিতে লাগসিলেন। দিবাভাগে পর্ধ্যটন এবং রজনীকালে তকতলে 
ছুর্মাদলোপরি বাহু উপধান করিয়া বিজয়চিন্তা, এইরূপে দিন- 
বামিনী অতিবাহিত হইতে লাগিল! কোথায় যাইতেছেন, কোথা- 
কই বা যাইবেন, তদ্ধিষয়ে তাহার কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না । যে দিকে 
ছুই চক্ষু যাইত সেই দিকেই যাইতেন বস্তুতঃ ভিনি এককালে কিং 
কর্তব্য বিমুঢ় হইয়। পড়িলেন। 

অনস্তর এইরূপ অশেষ প্রাকার মানসিক ও শারীরিক কউ 
ভোগ করত কিছুদিন পরে যহীপতি প্রতাপাদিত্যের রাজধানী 
প্রতাপগড়ে আসিয়া উপস্থিত হুইলেন। ভুপাল এতাপাদিত্য 


ছিলেন। ন্ৃপতির প্রভাবতী নাল্গী এক পরম রূপবতী ও গুণবতী 
কন্যা ছিল। কন্যাটি অতি স্ুশীলা ও নমুপ্রক্কতি ; বয়াক্রম 
পঞ্চদশ বসর, তদবধি বিবাহ হয় নাই। অবনিপত্তি অস্তঃপুরের 
1 অদুরব্তী এক পরম রমণীয় উদ্যান ছিল। উদ্যান নানাবিধ পুষ্প 
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লি 


জিজ্ঞাসা করেন। উম্মাদাবন্থীয় গমন করিতে করিতে ক্লেশের ; 


কোথাও বা লভায় জড়িত ও কণ্টকে ক্ষতদেহ হইতে লাগিলেন। | 
নান! বন, উপবন, পর্কত, গুহা প্রস্থৃতি পুস্থীনপুস্থরূপে অনুসন্ধান | 


দান, দয়া, দাক্ষিণ্য, প্রজারঞ্জান প্রভৃতি সক্গা,ণে জগদ্িখ্যাত * 
































সা নির্খবলনলিনী। 








1 ও বলবান্‌ বক্ষ সকলে শোভিত। মধ্যন্থলে বহুবিধ জলজপুঙ্পে 
পরিশোভিত এক বিমল জলাশয় । রাজাস্ানুসারে রাজনন্দিনী 
প্রভাবতী শ্রিয়সখী ইন্দুপ্রভা, কাঞ্চনলতা, কাদস্বিনী ও শ্যামলত! 
সহ কোঁমুদীভূষিতা রজনীর ন্যায় উদ্যানন্থ এক রমণীয় ভবনে 

1 অবস্থিতি করিতেন। সবীরা সকলেই শীলা, স্থরসিকা, শ্ুরূপা 

[ ও সরলদয়া। রাঁজনস্দিনী তাহাদিগকে প্রাণ হইতেও অদ্বিক 

] ভাল বাসিতেন। রাজবালা যখন নানালঙ্কারে ভূষিত হইয়া 

. গজরাজগমনে বিচরণ করিতেন । তখন ভীহাকে দেবকনযা বলিয়া 

1 ,ৰোধ হইত। প্রভাবতীর প্রভায় ও অঙ্জসো'রভে উদ্যান সর্বদাই 

1 আলোর্কময় ও সুবাসিত ছিল । নবযোবন সম্পন্ন রাঁজনন্দিনী 

প্রভাবতী মনোমত সঙ্গিনী সকলে পরিবৃতা হইয়া নানাবিধ আমোদ 

প্রমোদেই কালযাপন করিতেন । 
ঘোর বর্ধার সময় শ্রিয়ত্রতের কুমার সহ বিচ্ছেদ হয় । ক্রমে বর্ষা 
বিগত হইল,শরৎ আসিল, আর সেরপ অবিরল ধারায় বৃ হয় না। 

1 পথের কর্দম শুদ্ধ হওয়ার পথিকের ক দূর হইল, কলষকদের আন- 

1 দ্দের সীমা নাই, সমস্ত মাঠ শ্যামল ধানারক্ষে শোভিত, সরোবর 
স্ুবিমল বারিরাশি পরিপূর্ণ ও বিকসিত শতদলে শোভিত, সুরভি 
ভার বহন করিয়া সমীরণ মন্দ মন্দ বাহিত হইতেছে, কাশকুন্ম সকল 
পরীস্তরে শোভা পাইতেছে, জীবমাত্রেই পুলকিত, মধ্যে মধ্যে 
অপ্প পরিমাণে রতি হয়, এন্মও একেবারে যায় নাই, শিশিরও 
পড়িতে আর্ত হইল, এইরূপ নাতিশীতোধ সময়ই লোকের সম- 
ঘ্িক মনোরম। নভোমণ্ডল পরিক্ত, শরচ্চন্দর্রের শোভার সীমা 

* নাই, সম্মখে শারদীয়পুজা, লোক সকল আনন্দসাগরে মগ্ন, এই- 

রূপ সময় একদিন শ্রিস্সব্রত কুমারের জন্বেষণ করিতে করিতে অধ্ব- 

আমে একান্ত ক্লান্ত হইয়া রাজবালা প্রভাবতীর উদ্যানে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন! তখন বেলা! প্রায় দ্বিতীয় প্রহর নিকটে কাহা- 
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, কেও দেখিতে পাইলেন দা এক বকুলতকমুলে বা উপাধান করিয়া 
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৯ ্ নির্মলনলিনী। 





শয়ন করিলেন। প্রগাঢ় নিদ্রা আসিয়া ভীহাকে অভিভূত করিল। 
বকুল পল্বরূপ ব্যজন হস্তে কুমারের সেবা করিতে লাগিল ।; এখা- 
নেত শ্রিয়ত্রতের অপর কোন পারিচারিকা নাই, যে পারিযর্ধ্যা করিবে! 
আহা ! যিনি ব্রন্ধর্ষিদেশে বিলাসোদ্যানন্থ স্ুখসেব্যণভবনে কুমার 
সহ সেই কোমল শব্যায় শয়ন করিতেন; অদ্য তিনিই তকমুলে শয়ন 
করিয়া গাড়নিজ্রিত হইয়াছেন । কি আশ্চরধ্য! সকলই সময়ের গুণ 
বলিতে হইবে, মন্ত্রি্তের বর্তমান অবস্থা দর্শন করিলে পাষাণও 
জ্রবীভূত হয়। কুমার! এই সময় একবার আলিয়া নিদ্রিত তরিয়- 
ত্রতকে দর্শন কর? জাননা যে তুমি ইহ্ঠার দুরবস্থার মূল, তোমার 


তুমিই ধন্য পক্ষ, ষতদিন জগৎ থাকিবে ততদিন তোমার যশোরূপ 
পুর্ণচন্্মা অক্ষর হুইরা সর্কত্র আলোকময় করিবে। 

] শ্রিয়ত্রত এইরূপ ভাবে নি্িত আছেন এমন সময়ে রাজকুমারী 
1 এরভাবতীর সখী সকল কনকনির্শিত কুন্ুমভাজন হস্তে পুষ্পচয়ন 
করিতে আদিল । মনের আনন্দে পুম্পচয়ন করিতেছে” হঠাৎ কার্চ 
নের চঞ্চলদৃষ্ি নিত্রিত পান্ছের উপর পতিত হুইল। স্থিরনয়নে নয়ন- 
রঞ্জনের অপরূপ রূপ দর্শন করিতে লাগিলেন। অনস্তর অন্যান্য 
সী সকলকে সাদরসস্ভাষণ পুরঃসর কহিল, সখীগণ! শীত্র 
আসিয়া এক আশ্চর্য্য দর্শন কর। এঁ দেখ নভোমগডলের ছ্বিজরাজ 
হ্ুতলে বিরাজ করিতেছেন, না সহচর তাহা হইলে ত কলঙ্ক 
খাকিত: এ যে নিক্ধলঙ্ক। আর দিবাভাগে নিশাকরের উদরই বা 
কি রূপে সম্ভবে। বলিতে বলিতে তাহারা সকলেই অএরসর হইয়া 


মন্ত্ুয্যের সম্ভবে না» আমার বোধহয় কোন দেব বা গন্ধনকুমার শাঁপ 
অস্ত হইয়া ধরায় সমাগত হইয়াছেন । আহা! বখীগণ দেখদেখি 
/ কেমন স্চাক নয়নযুগল, কিবা নাঁসিকা» কিবা অঙ্গ প্রত্যন্গের নু 








1 শ্রতি ইহার হুনদাত অনুরাগই এই অবস্থার নিদান। রিয়তরত” 


দেখিলেন চক্র নয় এক চন্দ্রবদন মানব । কাদদ্বিনী কহিল ইহীকে . 
সামান্য মন্ুজ বলিয়া বোধ হয় না, এরূপ অপরূপ রূপ ত কখনই 
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ঠন, কোন স্থানেও কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না। বিধাতা 
বুঝি সকল পদার্থের সারাংশ দিয়া এই পুকষরক্রকে সৃষ্ঠি করিয়াছেন। 
সখি! সম্প্রতি উনি নিদ্রিত,' নিক্দিত ব্যক্তির নিত ভঙ্গ করা ধর্ 
বিগহহিত কার্ত্য। এক্ষণে চল রাজকুমারীকে এই বিষয় অবগত করি | 
এই বলিয়া সকলে রাজবালা প্রভাবতীর নিকট গমন করিল। 

অনন্তর সখীগণ রাজনন্দিনীর নিকট সমুপস্থিত হইয়া রুতাপ্জ- 
লিপুটে নিবেদন করিল কুমারি ! অদ্য পুষ্পচয়ন করিতে করিতে 
আমরা এক অন্ন্পম ভূবনমোহন রূপ সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় বিস্ম- 
যাস্ষিত হইয়াছি ; এমন রূপবান্‌ পুকব আর কখনও অবলোকন করি 
নাই। ভিনি বরুলমুলে নিদ্রা যাইতেছেন আমরা জাগরিত করিতে 
সাহস করিলাম না। এই কথা শ্বণমাত্র কুমারী শশব্যস্ত হুয়া ভবন 
হইতে বহির্গত হইলেন। আহা! প্রভাবতী যখন সখী সকলে 
1 মিলিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন, বোধ হুইল যেন রোহিণী 
তারাগণ সহ নতোমগ্ডল পরিত্যাগ পুর্ধক ভূমণ্ডলে চন্দ্রের অন্বেষণে 
সমাগত হইয়াছেন ।' 

ক্রমে ভহারা বকুলমুলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রিয় ব্রত 
তখনও নিজ্রা যাইতেছিলেন, আহা! দৈবের কি নির্ধন্ধ, অনঙগের 
কি বিচিত্র কার্ধয। নিজ্রিত নিকপম নরোত্তম পুকষরত্ব দর্শনমাত্র 
সরলা রাজনন্দিনীর বিমল অস্তুঃকরণে প্রেমবীজ অস্ক.রিত হইল। 
সিন্ধু যেমন ইন্দুর উদয়ে উচ্ছলিত হইয়! উঠে, তদ্রপ অপরিচিত 
পুকবের মুখেনদুসন্র্শনে রাজবালার 'আনন্দসাগর উথলিয়া উঠিল । 
ভীহার সরল প্রাণ নবাগত ব্যক্তির সহিত সখ্য করিবে বলিয়াই 
,যেন অতিশয় অস্থির হইল। রাঁজনন্দিনীর অঙ্গ মনুজশ্রেষ্ঠ পুকষের 
র্ধাঙ্গভাগিনী হইবে বলিয়াই যেন আনন্দে পুলকিত হুইল। কুমা- 
বীর বামনয়ন স্পন্দিত হুইয়া - ভাবিপরিণয়হচক সচিন প্রদর্শন 
করিতে লাগিল। প্রভাবতী মনে যনে সেই অপরিচিত পাখিকের 











কঠদেশে মনোমালা অর্পণ করিলেন । ী 
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৯৬ নির্ধলনলিনী। 


বিষাক্ত ব্যাধবাশে হর্িণী যেমন পরিবিদ্ধ হয়, সুতীক্ষ অনজ- 
বাণে কুমারী তাদৃশ বিদ্ধ হইয়া অজ্ঞাতরুলশীল নিজ্রিত পুকবের 
একান্ত পক্ষপাতিনী ও তাহার প্রেমাভিলাধিণী হইলেন দেখিয়া 
লজ্জা তীহাকে পরিত্যাগ করিল । মনোগত ভাব প্রাকাশ না করি- 
লেও সী বুঝিতে পারিল, যে প্রভাবতী সাত্তিক ভাবাক্রাস্ত্ব হই- 
য়াছেন। সী ইন্দুপ্রতা কুমারীর তাদৃশ ভাবাস্তর দর্শন করিয়া 
ইন্দীবর নয়ন আরক্তবর্ণ করিয়া রাজনন্দিনীকে প্রেমভর্ সন। পূর্বক 
কছিতে লাখিল। ছি ছি রাজকুমারি ! তুমি সকল সুনীতি পরি- 
জ্ঞাত হইয়া ও সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পরিণামে এই করিলে? [.]" 
একজন অজ্ঞাতকুলীল পুকষকে দর্শন করিয়া এককালীন বিদু্ধ' 
হইলে? ও ব্যক্তি দেব কি দানব, গন্বর্ কি মায়াবী, তাহার কিছুই 
অন্ধুসন্ধান করিলে না। সহসা শরীরে সান্বিক ভাবের আবির্ভাব, 
হ্েদাত্র অঙ্গ, কি আশ্চর্য্য! এককালীন সকলই বিপরীত। পর- 
পুকষের জন্য_শরীরস্থ সুনীতি কুনীতির সহিত বিনিময় করিতে 
উদ্যত হইলে? শীলা হইয়াও শরীরের অমূল্য ভূষণ শীলতার কণ্ঠে 
শিল বন্ধন করিয়া অশীলতাসাগরে ভাসাইতে প্রবৃত্ত হইলে? লঙ্জা- 
বতী হুইয়াও একজন অপরিচিত পুকষের জন্য অঙ্গের অনুপম 
অমূল্য রক্ত লজ্জারক্রু পরিত্যাগ করিয়া নিলজ্জতাব্ূপ স্কণিত লৌহা- 
রণ দেহে ধারণ করিতে অভিলাধিণী হইলে? মহারংশ সম্ভূত | 
*হুইর! পথিকের সহিত প্রণয় করিতে ইচ্ছা? গে.রবান্বিত অকলঙ্ক 
বাজবংশকে সামান্য পথিকের কারণ অতি জঘন্য কলঙ্কপক্লে নিমগ্ন 
করিতে চেষ্টা? ছি ছি রাজকুমরি ! এমন অন্যায় কার্য কদাচ করিও 
না, এই বলিরা ইন্ুপ্রভা ক্ষান্ত হইল | দিব্যার্থ ও সুনীতি পারি- 
পুরণ ইন্দুপ্রভার বাক্য সকল, বর্ধা সলিলসেক এভাবে ভুবিবরোদ্থিত 
অভি ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় রাজকুমারী প্রভাবতীকে দংশন করিল । 
বিষের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া আয়ত নয়নযুগীলের জল যুছিতে মুছিতে 
সখীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ইন্দপ্রভে ! বাহা কহিলে সকলই 



























ডা ঈদ 





" প্রেমের ত অভিলাবী নহেন, বেকুমারীর কটাক্ষবাণে ব্যঘিত ও রূপে 











সত্য ও নযায়ানুগত, কিন্ত আমি &ঁ পুকবরদ্রুকে দর্শনমাত্র জীবন 
যৌবন মন সমস্ত উহার পাদপনের বমর্পণ করিয়াছি । তোমাদের 
উপদেশ কিছুতেই আমার হৃদয়ে স্থান পাইবে না। উহীর এ মুর্তি- 
রূপ মোভনধাণ আমার মনোমৃগকে এককালীন বিদ্ধ করিয়াছে। 
এক্ষণে উপদেশে আর ফল ফলিবে ন।, যাহাতে এ নরোত্তমকে 
জাগরিত করিতে পার নত্বর তদ্বিবয়ে যদ্দবতী হও” আমার মন কিছু 
তেই দৈর্ঘ্য মানিতেছে না রর 

কুমারীর কাতর বাক্যেই যেন প্রিয়ত্রতের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। : 
প্রভাবতী অমানি অবগুঠনবতী হইয়া ইনপ্রতার পশ্ারভাগ হইতে | 
খুপ্তভাবে ডাহার সেই অনুপম রূমাধুর্ী অনিবিষ নরনে নিরীক্ষণ 
করিতে লাগিলেন। নয়নের ক্ষেত কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না| 
রাজনক্ষিনী অবগুঠনবতী হইয়াও নীরদাচ্ছাদিভ সৌদাখিনীর ন্যায় । 
মধ্যে মধ্যে পথিকের রতি অমোঘ কটাক্ষবাণ নিক্ষেপ করিতে লাগি- 
লেন মনে মনে নবযেবনতরণীর কাণারী করিবেন বলিয়া, এভাবভী 
হ্বকীয় যৌবনপ্রভা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । কুমারীর হৃদ়প 
পথিকের করাকণে বিকসিত হইবে বলিয়াই, ঘেন থাকিয়া থাকিয়া | 
মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। আহা কি আশ্চর্য ! যে নয়ন- . 
ভঙ্গিতে যোগিগণের যোগ ভঙ্গ ও দেবতাদিগের ঘন বিচলিত হয়, 
কুমারীর সে সুভাব ভঙ্গি প্রিয়্রতের নিকট বিফল হইল । রাজ- 
নন্দিনীত জানেন না, বে পথিকের পবিত্র অন্তঃকরণে বিজয়বিচ্ছেদা- | 
নল সংলগ্ন হইয়। তাহাকে সকল খে বঞ্চিত করিয়াছে । বিয়োগ- 
কাতর পথিক যে বিশুদ্ধ বন্ধু প্রেমের একান্ত ভিখারী, এখন এ 





বিমোহিত হইবেন ॥. বন্ধুশোকে ভীহার রাজীবনেত্র হইতে অবিরত 

জলধারা পতিত হইতেছে। . 
ক্ষণকাল পরে পৰিক পাবকোতেজিত রৃহৎকায ব্যালিগর্ানের | 

ন্যায় একট দীর্/ নিস পরিত্যাগ পূর্বক হায়! “বন্ধ আমাকে 











১৩ 








অনি ভি 


৯৮ নির্লনলিনী। 








॥ 


















| স্থরঙ্গনা তুল্য স্রূপা পঞ্চ নবযুবতী নারী দণ্ডায়মানা। দর্শনমাত্র 


। প্রকাশ করিয়া আমাদের কৌতূহলাত্রাস্ত চিত্তকে পরিতৃপ্ত ককন। 


টা 


পরিত্যাগ করিয়া কোথীয় গমন করিলেন”: এই বাক্য উচ্চারণ করত | 
গাত্রোখান পুর্ক ছুলয়নের জল মোচন করিতে করিতে তক্মুলে 
উপাবিষ্ট হইলেন । নয়নোত্তোলন করিয়া দর্শন করিলেন, সগ্ধ'খে 


কাতরবাক্যে ও সজলনয়নে সম্বোধন করিরা বলিলেন, হে নবয,বতী- 
গণ! আমার বন্ধুকে কি আপনারা দর্শন করিয়াছেন, বদ্যপি দর্শন 
করিয়া থাকেন তবে আমাকে তাহার কুশল সাদ প্রদান করিয়া 
সুস্থ ককন। ] 

ঈন্দুপ্রভা পথিকের ঈদৃশ ভাবাস্তর দর্শন করিয়া ,কোকিল, (” 
করে ক্রতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল হে যহাভাগ ! আপনার 
স্বভাগমনে উপবন পবিত্র ও আমরাও ক্লতার্থ হইয়াছি। অনুকম্পা 
প্রকাশ পুর্ষক আমাদিগের মিকট নিজগুণে স্বীয় পরিচয় প্রদান 
করিলে একান্ত বাধ্য হই। আপনি কোন্‌ দেশ ও বংশকে সমুজ্বল 
করিয়াছেন? কি জন্যইবা আপনার অনঙ্গ তুল্য অঙ্গ বিবর্ণ? কি 
কারণেইবা আপনার সজল নয়ন? চন্্রানন বিরস কি নিমিত্ত? সতত 
অন্যমনক্ক হইবার কারণ কি? আপনার বন্ধু কোন্‌ মহোদয় মানব? 
কেনইবা তাহার চেষ্টা বরিতেছেন? আকুতি প্রকুতি ও সুচিস্কিত অঙ্গ 
পত্যঙ্গের গঠন সন্দর্শন করিয়া আপনাকে সামান্য মানব বলিয়া বোধ 
হয় না। নিশ্চয় কোন মহাবংশ সম্ভত হইবেন তাহাতে আর 
সন্দেহ কি। হে পুকব প্রধান! এই সকল বিষয় অকপট হৃদয়ে 


পিয়ন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পুর্ধক সজলনয়নে ও কাতর- 
বচনে দেবতনয়! তুল্য কন্যাগণকে সম্বোধন করিরা বলিলেন, সুন্দরীগণ! ' 
আমার অন্তরের কথা বদ্যপি আপনারা শ্রবণ করিতে একাস্তই 
অভিলাধিনী হইয়! থাকেন, বলি শ্রবণ ককন। কালিন্দীতীরবর্ভী 
মহাতীর্ স্থান রদ্াষিপ্রদেশে আমার জন্স্থান। মহাবল পরাক্রাস্ত 
মহীপিতি কেশরীবীরধ্য তথায় রাজত্ব করেন । আমি নৃপতির 











জং 











পি ্ 
্‌ নির্থলনলিনী। ৯৯ 





প্রধান অমাত্যের একমাত্র অপভা, আমার নাম শ্রিয়ত্রত | 
রাজার একমাত্র সন্তান উহার নাম বিজয়কিশোর | মদীয় 
সৌভাগ্য বশতঃ শৈশবকাল হইতে রাজপুন্ের প্রগাচ বন্ধুত্ব 
প্রশরপার্শে আবদ্ধ হইয়া একত্র শত্ন, একত্র বিদ্াধ্যয়ন প্রভৃতি 
করিয়া আসিভেছিলাম। ক্রমে আমরা বিষম যৌবনপদবীতে আরো- 
হণ করিলে, বিলাসার্থ মহারাজ আমাদিগকে বিলাসকাননে প্রোরণ 
করেন, উভয়ে প্রমোদোপবনে নানাবিধ আমোদ প্রামোদে কাল- 
যাঁপন করিতেছি এমন সময় ছুরত্ত বসস্তকাল নমাগত হইল। 'এক- 
এদিন রজনীযোগে রাজনন্দন জরম্য হুর্োপরি শয়ন করিয়া আছেন, 


করিয়া এককালীন জ্ঞানশৃন্য হইলেন । এমন কি হান জন্য উন্ত্ত- 
প্রায়, আমি কত প্রবোধবাক্যে শস্তন! করিতে লাগিলাম, কিছু 
তেই ভাহার হৃদয় হইতে রাজছুহিতাকে নিরাক্ৃত করিতে পারি- 
লাম ন।; অগ্রত্য। কুমারের অভিলাষ পুরণার্থ রাজা ও রাজ্ডীর 
অজ্াতসারে উদ্যান হইতে বহিষ্কৃত হইলাম। পথিমধ্যে ক্টের 
শেষ রহিলনা। একদিন সহসা স্বাপদশস্ক,ল নিবিড়ারণ্যে আসিয়া 


ঘোর ঘনঘটার আড়ঙ্বর, এই সময়ে কুমারকে পথশ্রামে অতীব 
কান্ত দেখিয়া বনয ফলাহ্রণার্থ ভরীহার নিকট হইতে ফলোদেদশে 


পরত্যাগঘন করির! জার তীহার চল্দ্রানন দর্শন করিতে পাই. 
লাম না এই বলিয়া প্রিয়ত্রত রোদন করিতে করিতে মুক্ছিতি 
" হইলেন । 

শ্রিয়ব্রতের রোদন ও মুঙ্ছণ যেন প্রভাবতীর পবিত্র আস্তরে 
শেল সম যন্ত্রণা দিতে লাগিল । কুমারীর কুরক্গ নয়নদ্বর হইতে গ্রাবল- 
বেগে বাম্পবারি বিগলিত হুইয়া সর্ঝাঙ্গ সিক্ত করিল। ভীহার মনকে 
নানা সংশয়জালে আবরণ করিল । তখন তিনি অভিশর অস্থির 








কচি 


: জিকিতাবস্থায় মালবদেশরাজনন্দিনী হেঘনলিনীকে স্প্রে সনদর্শন ] 


উপস্থিত হইলাম । তখন সায়ংকাল, তাহাতে আবার বর্ধাকাল, | 


গমন করিলাম ॥ রমণীগণ ! সেই গমনই আমার কাল হইল | 


রী 





রি 
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্স্চ নির্মলনলিনী॥ 


হইয়। ঝুদ্ধিমতী- ইন্দুগ্রভাকে সঙ্কোধন করিয়া বলিলেন, সখি ! 
আমার মন ও প্রাণ এই নবাগত পিক হরণ করিয়াছেন, আমিও 
মানসে উহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, যদ্যপি আমার জীবনে 
তোমাদের আশা থাকে, তবে যে রূপে হউক আমার সহিত উইকে | 
1 মিলিতজীবন করিয়। দাও । এই বলিয়া রাজকুমারী ্বহান্তে হতচেতন 
মন্ত্িজতের সেবা করিতে লাগিলেন ; সশীরাও ত্রাহার সাহাব্য 
করিতে লাগিল। 

কিনৎক্ষণপরে প্রিয়ন্রত সংজ্ঞালাভ করিলে, বুদ্ধিমতী ইন্ুপ্রাভা 
তাহাকে সাদর সম্বোধন পুরঃসর কহিলেন, গুনসিধান ! আমূরা একে * 
স্্ীজাভি ভাহাতে অন্প বৃদ্ধি আপনাকে যে কোন হিতোপদেশ 
প্রদান করি এ অতি অসম্ভব $ সে কেবল শৃগালী হইয়া কেশরীর 
বিক্রম প্রকাশ মাত্র। তবে আমাদের অস্তরস্থ যলীন ক্ষীণামতি 
অবীরা হইয়া কিবি বলিতে ইচ্ছ,ক হইয়াছে, অতএব নারীজন- 
হুলত চিন্তচপলতা মার্জন! করিবেন। হে সদাশয় ! এই অনিত্য 
সংসার মধ্যে বিধাতা কর্তৃক বিচ্ছেদ ও এশয় উভয়ই সৃষ্ট হইয়াছে। 
| মানবগনণ কখন প্রগাড় প্রাগয়ার্ণৰে নিমগ্র হইয়। কতই মুখানুতব 
করিতেস্ছেঃ কখনব। বিষম বিচ্ছেদানলে দগ্ধ হইয়া অসীম ক্লেশ ভোগ 
করিতেছে, কিন্ত কিছুই চিরস্থায়ী নহে। বিরহান্তে প্রণয়, পরণয়াস্ত্ে 
বিরহ, ইহা চিরনিজপিত | তবে প্রণয়ের পর বিচ্ছেদ বড়ই 
1 অসহনীয় ।  অনেঃর দাহিকাশক্তি অপেক্ষ। বিরহদাহিকা শক্তি 
সহঅগ্ুগে গুকতর ও.কষপ্রদ হইলেও তবাদুশ দীরপ্রক্কতি ও জ্তান- 
বাহ্‌ ব্যক্তির এরূপ আধৈর্ধ্য ও উত্ভাস্তচিত্ত হওয়া অবিধেয় । বরং 
অহিতকন্ন অধৈর্ধ্য স্থলে হিতসাধন ধৈর্ধ্যকে স্থাপিত করিয়া তৎ- " 
'শতিকার: সাধনে বক্তবান হওয়াই উচিত। উউ্ধাত্রের ন্যায় ইতস্তভঃ ; 
পারিজনণ করিয়া বেড়াইলে কি কখন খাভিলাষ সফল হইতে পারে? 
পুক্খেষ্ঠ!  দৈবদুর্দিপাকবশতঃ আপনার বনধুবিচ্ছেদ হইয়াছে 
18 সত্য. এক ঘটনা প্রায়ই ঘটিতে দেখা যায় আর দেখুন রাজ- 
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নন্দন বিজয়কিশৌর অবিবেচক অদুরদর্শী ও হীনবীর্্য নহেন যে 
. স্তাহার অনিষ্টাশঙ্ক! করিতেছেন | তিনি রাজপুত্রৎ অবশ্যই 
| বীর্ম্যশালী ও বিচক্ষণ). ভিনি যে সহসা কোন বিপদে পতিত 
্টইাবেন এ রপাঅলম্ভব (কুমার দুদিন থাছেন- তে 

হ উর ত 7528 ক জি 
লস, আক্ম করে আপনার যত ধীমান ব্যক্তির ভাদৃশ 
বাবলা হওয়াকি-সাদুসঙ্গত? সামান্য লোকের ন্যায় শোকের 
বশীভূত হওয়া আপনার জন্ুচিত। প্রবল বাঘ উপস্থিত হইলে | 
[ অদ্যপি পাদপ ও পর্কত উভয়ই তুল্যর্ূপ বিচলিত হয় তবে তাহাদের 
উভয়ে আর প্রভ্দে কি? 

ইনদপ্রভার ঈদৃশী সুললিত সদুপূদেশীবলী পরিসমাপ্ত হইলে” 
সধী শ্যামলতা ত্রিয়ত্রতকে কহিলেন, ধ্ীমন্ ! আপনি যে র্লাজ্যে 
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এ রাজ্য মহীপাল প্রভাপাদিত্যের। 
| যে উদ্যানে অবস্থিতি করিতেছেন, এটি রাজনন্দিনী প্রভাবতীর 
বিলাসোদ্যান। আমরা রাজবালার স্গিনী, আর আমার দক্ষিণ 
পার্থ এই যে অবগু£নবতী নবযুবতীকে দর্শন করিতেছেন, ইনিই 
রাজনান্দিনী ভারতী । মহোদর ! আপনার কূপ মোহিত হইয়া, | 
রাজকুমারী স্বীয় জীবন, মন ও যৌবন ভবদীয় পাদপছ্ছে অর্পণ 
করিয়াছেন । এমন কি মনে মনে মনোমালা আপনার সুচাক কে 
সমর্পণ করিরা নিজ জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করত তব প্রোমাভি* 
লাখিণী হইয়| দণ্ডায়মান আছেন। অতএব গুণসিন্ধো ! অনুকম্পা 
একাশ পুর্কক কুমারীর পাণিএহণ .করিয়া অবলার মনোরথ সফল 
" ককন। আমাদেরও একাস্ত ইচ্ছ। দাসীভাবে আপনার চরণকমলের 
পর্যায় নিযুক্ত হই। ইহা অপেক্ষা আমাদের অথিক সৌভাগ্যের 
বিষয় আর কি আছে। হে ধীর এখান! আর সন্তাপ করিবেন ৷ 
না, আপনারা উভয়ে এই উদ্যানে-তারা সহ চক্রের ন্যায় অবস্থিত 
কঞ্ন। আমর অদ্যই বেগবান্‌ অশ্থসহ শত শভ সৈনিক পুকব কুমা- 
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রি লুল চি 
নস নির্খলনলিনী। 
1 বের অন্ুসন্ধানার্ঘ- দিদ্গিগন্ত্ে - প্রেরণ . ককিতেছি। কুমারের | 
জন্য আপনি চিস্তিত হইবেন না। অবিলখ্বেই তাহার কুশল সম্বাদ 
প্রাপ্ত হইবেন । | 

স্ফটিকমণির প্রতিবিষ্ব যেমন মৃতপিণ্ডে প্রতিফলিত হয়না | 
তদ্রপ সখীদের সদুপদেশ প্রিয়ত্রতের দগষহবদয়ে স্থান পাইল না) ] 
ভিনি সমীগণকে সঙ্োধন করিয়া বলিলেন, স্ীগণ ! তোমরা খে) | 
সকল বাক্য প্রয়োগ করিলে সকলই সুমি ও গ্ুভদ কিন্ত তোমাদের 
মুখনিঃদৃত অমৃতোপম বাক্য সকল আমার এভ্বলিত অন্তরে পতিত | 
হবামাত্র ভল্মসাৎ হইয়াছে। অবলাগণ | বটরক্ষ যেমন সৌঁধতল. 1] 
ভেদ করিয়া থাকে ভ্প বিজয়ের বিচ্েদরপ শোক আমার 
হৃদয় ভেদ করিতে উদ্যত হুইয়াছে। এ নিদাকণ শোক কুমারব্যতীত 
কিছুতেই শীস্ত হইবে না+ রাজনন্দন আমাকে যে ছুঃখসাগরে নিসগ্প 
করিয়াছেন, জীবদ্দশায় ষে তাহা হইতে উদ্ধার পাইব তাহার কোন 
সন্তাবন! নাই। শীমস্তিনীগণ! ছুঃখের কথা কি কহিব বাহাকে মুদ্্ত 
কাল অদর্শনে দেহে জীবন থাকা কঠিন হইয়া উঠিত অদ্য কত দিন 
হইল সেই মোহন সুত্তির দর্শনে বঞ্চিত আছি। হায়! আর কি সেই 
কুনদকুটুলদশন মহাপুকষকে দর্শন করিতে পারিব। এই কথা 
বলিতে বলিতে তাহার তেজপুপ্জ কলেবর কণ্টকিত হইল। তখন 
তিনি উচ্ছলিত শোকাবেগ সহ সজলনয়নে অবগুঠনবতী এ'ভাবতীকে 
'সাদরসস্ভাবণ পুর্কক বলিতে লাগিলেন চক্জাননে ! তুমি যখন সথয়ংই | 
এই বিয়োগার্ত অভাজন জনে আত্মমন সমর্পণ করিয়াছ, তখন ; 
জগদীশ্বর অবশ্যই তোমার মনোবাঞ্থ পুর্ণ করিবেন এবং যদি প্রাজা- | 
গতি অনুকুল থাকেন তাহা হইলে অবশ্যই এ শুভ ঘটন। ঘটিবে। |] 
রাজনন্দিনি ! তজ্জন্য মনস্তাপ করিও না। আমি তব সম্িধানে 
অঙ্গীকার করিতেছি যে যদি কখন জগদীশ্বরের কুপায় জীবনাধিক 
রাজকুমারের অকলঙ্ক: বদনচন্দ্রমা দর্শন করিতে পারি, বদি আমার 
অস্তরস্থ প্রজুলিতানল কখন কুঘারাবলোকনরূপ মি. 
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লাভ করিতে পারে, যদি আমার দগ্ধজীবনতক ভীহার সৃতস্ী- 
বনী মোহিনী মূর্তির সহযোগে পুনর্কার মুকুলিত হয়, বর্দি এ পাপা- 
ননে আর কখন রাজনন্দন বলিয়া সম্ভাষণ করিতে পারি, লজ্জা- 
শীলে! যে্প ভারা সহ তারাপভি, যেমন সো'দামিনীর নবঘন+ 
রততির রতিপতি তদ্রুপ যদি কখন বিজয়কিশোরের বামে যালবদেশ- 
রজনদ্দিনী নলিনীকে বসাইতে পারি, যদি বিজয়রূপ বিশুদ্ধ স্ণক্ষে 
ললিত নলিনীরূপ স্থবর্ণলতা বেিত করিয়া জন্ম সার্থক করিতে 
পারি, সুন্দরি! নিশ্চয়ই বলিতেছি তাহা হইলেই পুনর্ধার তোমার 
; "সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করিব তখন যাহা! করিতে হয় করিবে। 
এক্ষণে কুমারের মঙ্গলের জন্য সত্যনিষ্ঠ হইয়া সতত সত্যময়ের 
সাধন! কর তাহা হইলেই অনায়াসে সফলমনোরথ হইতে পারিবে । 
। রাজকুমারি ! সম্প্রতি আমি কুমারের উদ্দেশে যোগীর বেশে মালব- 
দেশে গমন করিব। ভোমরা সকলে একত্রিত হইয়া! আমাকে 
যোগীর বেশ সাজাইয়া দাও । ] 
ইন্দুপ্রভা দেখিলেন যে রাজকুমারপ্রাপ্তি ব্যতীত মন্ত্িগ্রতের “ 
কিছুতেই ধৈর্য হইবে না, বরৎ মদমন্ত মাতঙ্গর ন্যায় বৃদ্ধি হইবারই 
সম্ভাবনা । অগত্যা পথিকের বাক্যানুসারে ভীহাকে যোগীর বেশ 
সাজাইতে বাধ্য হইলেন। প্রিয়ত্রতের কোমলাঙ্গে তল্ম লেপন 
করিতে ইনদুপ্রতার হস্ত বিকম্পিত হইতে লাগিল। বস্তুতঃ তিনি, 
মনে মনে এ সময়ে আপনাকে শত শত বিজ্কার দিতে ছিলেন, কি 
করেন ভবিষ্যতে রাজবালা'র ইন সিদ্ধ হইবে বলিয়াই যেন তাহার 
সাস্তোষের জন্য হস্তে এমন স্বর্ণ দেহে ভল্ম মাখাইলেন। বিক্ষিপ্ত 
 কেশপাশে বেশী বন্ধন করিয়া, জটাভার বীধিয়া দিলেন। কণ্ঠে 
কদ্রাক্ষমালা, করকমলে অক্ষমালা, কটিদেশে কুরতরচর্ম,ইন্দুপরভা যখন 
একে একে সকলগুলি পরিধান করাইলেন তখন শ্রিয়ত্রতের দেহ 
অভিনব অপূর্ব ধারণ করিল এবং তকণ অৰণের ন্যায় তেজংপুঞ্জ 
চি আহা! বিমল বান্ধব প্রেমের কি অনস্ত মহিমা 
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1 বলাজকুমারীতর সহ মিলনম্খ জনায়ানে বিসর্জন দিয়া বর জন্য এই 
নবীন বয়সে নবীন সম্মানী হইলেন। এভাবতীও যোগ্সীর রূপাব- 


লোকনে মোহিত হইয়! যোগিনী হইতে মনে বাসন! করিলেন, কিন্তু 
হইলে কি হয় যোগী যে এখন সে স্থুখে বকিত, এখন র্লাজবালার সে 
ইচ্ছা কোন ফলোপধায়িনী হইল না। 

অনন্তর ত্রিয়ত্রত প্রিয়ানুরাগের বশশ্বদ হইয়া প্রথমতঃ কুমারীর 
তদনস্তর তীহার সহচরীদিগের নিকট হইতে বিদায় হণ পূর্বক, 
যালবদেশীভিমুখে গমন করিলেন। এদিকে প্রভাবতী সখীগণ সহ 
উদ্যানে থাকিয়া প্রিয়ত্রত যেন আমার প্রাণনাথ হয়েন, এই উদ্দেশে 
সতত শিবারাধনায় নিযুক্ত রহিলেন। প্রিয়ত্রত বিরহে রাজ- 
বালার মুখমণ্ডল আভাতিক নক্ষত্রের ন্যার ভ্রমে ক্রমে পাগু,বর্ণ ইয়া 
আসিল এবং দিন দিন অঙ্গযন্ঠি অতিশয় কু হইতে লাগিল। 
এই রূপে কতক দিন যায় একদিন রাজমহিষী উদ্যানে আতিয়া 
কুমারীর তাদৃশ অবস্থার কারণ জিভ্তান্গু হইলে, সখীরা আদ্যো- 
পান্ত সমস্ত তাহাকে কছিল। মহিষী শ্রবণ করিয়। য্পরো- 
নাস্তি চিন্তিত হইলেন এবং রাজাকে তদ্বিষয় অবগত কর! আবশ্যক 
বোধে সমস্ত কথা তীহার নিকট কহিলেন। রাজা সবিশেষ সমস্ত | 
'পরিজ্ঞাত হইয়। বলিলেন, মহিষি ! প্রভাবতী আমাদের একমাত্র 
। সন্ততি, সৎসারাশ্রমের একমাত্র অবলম্বন, আমাদের জীবনরক্ষের 
একমাত্র ফল,তাহাকে সৎপাত্রন্থ করি আমার একাস্ত বাসন। আনকেই 
1 বিবাহারথী হইতেছে, সে কাহাকেও বরমাল্য দেয়নাই, আমিও তাহার 
অনভিমতে একার্ধ্য সমাধ। করিতে ইচ্ছা করিনা । ভরনধর্িদেশাধিপতি 
মহীপাল কেশরীবীর্্য চরাচরে খ্যাত এবং তীহার মন্ত্রীও বিশেষ ! 
প্রতিষ্ঠাভাজন শুনিয়াছি। যাহাহউক মহিষি ! প্রাণাধিকা কন্যা বে 
যোগ্যপাত্রে নিজ পাতি অর্পণ করিয়াছে ইহা শুনিয়া আমি যার- 
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পর নাই আনস্দিত হইলাম। কুষারীকে চিন্তা, করিয়া শরীর ক্ষয় 
করিতে নিবেধ করিও । মন্ত্রিূত যখন একরপ প্রতিজ্ঞা করিয়া 
গিয়াছেন তখন অবশ্যই অটিরে আসিবেন। 'সখীদিগকে কুমারীর 
পরিচর্যায় নিযুক্ত করিয়া দাও। রাণী রাজাভ্ান্ুসারে সতত 
কুমারীর সেবায় তাহাদিগকে নিয়োগ করিয়া দিলেন । 
এদিকে মন্তিক্ত অঙ্গ্যাসীবেশে অশেষ ক্রেশ সহ্য করিয়া অব- 
শেষে মালবদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । রাজোর নানাস্ানে 
কুমারের অনুসন্ধান করিতে লঃগসিলেন, কোথাও সেই রাজপুের 
সন্ধান পাইলেন না, তখন সন্ধ্যাসীর মনোমখ্যে কা'ত্তিকেয় তুল্য 
'কুমারের দ্মনিটীশঙ্কা বলবতী হইল । হায় ! আর বুঝি তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ হইবেনা, এইরূপ খেদবাক্যে নানাবিধ বিলাপ ও পরিতাপ 
করিয়া রাজনন্দনের আগমন পথাশী৷ প্রতীক্ষায় মালবদেশরাজ- 
নন্দিনী নলিনীর উদ্যানের প্রান্তভাগে ধবলগিরি সম এক অত্যুন্বত- 
মন্দির দর্শন করিলেন | যোগী মন্দ মন্দ গমনে সেই স্থানে উপস্থিত 


আশুতোষ বিরাজ করিতেছেন। সে প্রশাত্মমুত্তি সন্দর্শনে মনের 
মলিনতা বিন হইয়া বিশুদ্ধ তক্তিভাবের উদয় হয়। আশুতোবের 
অনুকষ্পায় যেন সম্যাসীর সন্তপ্ত মানসার্ণবে কুমারপ্রাপ্তিরূপ আশ্বাস 
উর্মিমালা আন্দোলিত হইতে লাগিল। তখন তিনি আশু মনোরথ 


মনে মহাদেবের আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন । 
অনন্তর একদা রাজনস্দিনীর সঙ্গিনীসরলা ও চপলা বিয়োগ- 
. কাতর কুমারীর সহিত বিজয়কিশোরের আশু শুভ সঙ্ঘটন কামনায় 
আশুভোষের আরাধনা জন্য শিবালয়ে উপস্থিত হইলেন তাহাদের 
পরিধেয় পউবসন, হস্তে কনকমর কুন্ুমতাজনে চন্দনলিপ্ত নানাবিধ, 
সুগন্ধিকুনুম, কক্ষে জাহুকীজলপূর্ণ হেমকুন্। দেখিবামাত্র বৌধহুইলযেন 
দেব বন্যাদ্য পশুপতি পুজার্থ ধরাতলে সমাগত হইয়াছেন। যোগী 
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হইয়া দর্শন করিলেন, মন্দিরমধ্যে হেমপিঠোপরি প্রশান্ত মূত্তি ; 


সফল হুইবে বলিয়াই, যেন সে পাবিত্র স্থানে অবস্থিতি পূর্বক একাস্ত-, 


_ ৪৪৪ 
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নত জিলদলিনী। 


ন্ট 








তখন প্রজ্জবলিত অনলের সম্ম,খীন হইয়! বন্ধুসহ মিলন জন্য ভবভাব- 
নায় নিমগ্র আছেন, এমন কি বাহ্যজ্ঞান শুন্য । এমন সময়ে চপলা! ও 
সরলা সহস। নবীন সম্ত্যাসীর অত্যাম্চরধ্য ভুবনমোহনরূপ' নিরীক্ষণ 
করিয়া এককালীন বিল্ময়ান্িত ও শিবপুজা বিল্ম,ত হইল্‌। কক্ষের 
কুস্ত করকমলের কুন্মভাজন ভূভলে পতিত হইল । যোগীর মোহন- 
কপ দর্শন করিয়া সখীদের সর্দাঙ্গ শিহরিয়! উঠিল । নির্নিমেষলো- 
চনে ত্রাহার সেই ললিতরূপ মাধুরী দর্শন করিতে লাগিল। চিত্ত- 
পুস্তলিকার ন্যায় নিষ্পন্দ হইয়া! ভ্রীহার দিকে চাহিয়া রহিল। 
কিয়ৎক্ষপপরে সরলা একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপুর্ক চপলাকে 
কহিল, চপলে ! এমন রূপত কখন নয়নে নিরীক্ষণ করি নাই, জ্ঞান 
হয় অনঙ্গদেব পুর্কাপরাধ ক্ষালনার্ধ সধ্যাসীর বেশে যন্দিরে অবস্থিতি 


| করিতেছেন কিন্বা শিবন্ুভি বড়ানন স্রণচযত হইয়া যোগীর বেশে 


জনকের উপাসনায় নিষু.্ত হইয়াছেন, তভিন্ন মনুষ্যেরত কখনই এরূপ 
রূপ সম্ভবপর নহে। সখি ! অধিক কি, ফোণীকে দর্শন করিয়া মন প্রাণ 
সকলই অধীর হইল ৷ 

চপলা কছিল সরলে ! আমারও এঁ দশী ঘটিয়াছে যাহাহউক 


| স্যাসীর পরিচয় লওয়া আবশ্যক, এই বলিয়া উভয়ে সন্াসীর 


সম্গিধানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে সম্বোধন করত বলিল, হে নবীন 


| সম্ধ্যাসিন্‌ ! যোগী হইয়! চৌঁধবযবৃত্তি কোথায় শিক্ষা করিয়াছেন? 


আপনি সাধু হইয়া কিরূপে নারুবিগর্হি কার্ধ্য করিলেন? যাহাহউক 
এব আপনি যেই হউন, অবলা দ্বয়ের মন আপনা কর্ডুক হৃত হই- 
য়াছে। প্রত্যর্পণ করিলে উপবনাভিনুখে প্রতিগমন করি। নখী- 


ঘয়ের ধর্মবিগহিতি চোরাপবাদ মহাপাপ বাক্য আবণে সম্ধ্যাসীর . 


খ্যান ভঙ্গ হইল। 

সন্যসীর ধ্যান ভঙ্গ করাই চগলা ও সরলার উদ্দেশ্য ছিল, 
উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে দেখিয়! ভাহারা পরমাহ্লাদিত হইল। তখন 
উভয়ে সন্ধ্যানীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, নবীন যোগীবর || 


২৪৪. এ 





















ডি 
নির্থলনলিনী। সু 
| আপনি কে? কোথায় হইতেই বা আসিয়াছেন? দর্শন করিলে 
আপনাকে যোগী বলিয়! বোধ হয় না। এ নবীন বয়সে এ দাকগ 
ত্রতে ত্রতী হওয়! আপনার কখনই সম্ভব হইতে পারে না । আপনি 
যদি বথার্থছ যোগী হইবেন, শাহা হইলে বিমর্ধবদন ও নয়নে বারি- 
বর্ষণ কেন? যদি বলেন প্রেমাশ্রু তাহাই বা কিরূপে সম্ভবে? 
ভাঙা হইলে বদনে অবশ্যই হ্বিধুর উদয় থাকিত এবং যদি সেই 
মঙ্গলময়ের চিন্তাই আপনার বলবতী হইত, তাহা হইলে মনের 
| সহিত মনোস্তরিত হইয়া মুখে মহানন্দ প্রকাশ করিতেন ; আপনার 
শা £ষ সকলই বিপরীত দেখিতেছি। আপনার ভাবাবলোকনে আমাদের 
1 োধ হয়ঃকোন প্রিয়জনের বিরহরূপ রূহৎকার বিবাক্ত শৈলখওড ্ারী- 
রাভান্তরে প্রাবিউ হইয়া আপনাকে অশেৰ যন্ত্রণা দিতেছে । কিবা 
1 কোন বুহুবিনী রমণীর কুহকজালে জড়িত হইয়া অশেষ প্রকার ক্লেশ 
ভোগ করিতেছেন । আহা কি ছুখের বিষয়! এ নবীন যৌবন- 
কালে কি আপনাকে সম্গ্যাসীর বেশ শোভা পায়? এ স্বর্ণ নিন্দিত 
1 সোদ্দর্য শরীরে কি ভন্ম মাখা সাজে, এ দাকণ বেশ কি কেহ দেহে 
প্রাণ থাকিতে দর্শন করিতে পারে? নবীন সাধো! নিজগুণে 
| স্বীয় পরিচয় প্রদানে আমাদের কৌডুহল নিরৃত্ত ককন | 
1... নবীন যোগী যদিও বিজয়বিয়োগার্ত তথাপি তাহাদের 
সুললিত বাক্যে এবৎ বুদ্ধি কৌশলে পরমাপ্যায়িত হইয়া মনে মনে 
আন্দোলন করিতে লাগিলেন । যখন রমণীদ্বয় আমার হৃদয়নিহিত, 
প্রক্কত ভাব অনায়াসে অনুভব কপিল, তখন ইহারা সামান্যা নারী 
বলিয়া বোধ হয় ন|। অতএব ইহাদের নিকট মদীয় মর্বেদন! 
1 *ব্যক্ত কর! কর্তব্য । এই ভাবিয়া তিনি জুকুমারী কামিনী দ্বয়কে 
সম্বোধন করিয়া বলিলেন, অবলে ! তোমাদের তীক্ষবুদ্ধিওপ্রত্ু- | 
ৎপন্মমতির পরিচয়ে আমি যারপরনাই আনন্দিত হইয়াছি। স্ত্রী | 
ুদ্ধিতে যাহা অনুভব করিয়াছ তাহা সত্য, তোমাদের নিকট স্বভাব 
1৪ গোপন করা আর আমার যুক্তি সঙ্গত নহে। যদি আমার আস্ত- 
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ই লি 
নত নির্থলনলিনী। ঠা 
রি ভাব অবগত হইতে তোমরা একাস্ত অভিলাবিশী হইয়া থাক, 
বলি শুন। টা 

হন্দরীগণ! আমি প্রাণাধিক রাজনন্দন বিজয়বিচ্ছেদ রোগ- 
গৃস্ত হইয়া সেই ছুর্কিষহ বিরহরোগের উপসম হেতু ঘোগীর বেশ 
ধারণ করত,ভ্রিয় জনানুসন্ধানে নান স্থানে পরিজ্রমণানস্তর অবশেষে 
মালবদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। প্রিয়ন্ত্রতের মুখ হইতে 
এই বাক্য নিঃসৃত হইতে না হইতেই নয়নজল অক্গবিভূতি 
বিখোঁতি করিয়া অজিনবাসকে আর করিল | তখন সখীৰয় 
অন্ন্যাসীর সজলনয়ন অবলোকন করিয়া কহিল, হে বিয়োগাতুর নব, 
বিরহ্থি! মালবদেশের নাম করিয়াই যে, নেত্রনীরে ভাসিলেন' 7 
ইহার কারণ কি? ককণা প্রকাশপুর্ধক বলুন । 

তদনম্তর প্রিয়ত্রত কহিলেন, অয়ি কুতৃহলাক্রাস্তে ! দুঃখ ও 
অনস্তাপের কথা তোমাদের নিকট আর কি বলিব) ক্রন্ধর্ষিদেশাধি- 
পাতি কেশরীবীর্্যের পুত্র বিজয়কিশোর পিত্রাদেশহুসারে যৌবন 
সমাগমে রাজবাটীর অনতিদূরস্থ বিলাসোদ্যানে অবস্থিতি করি- 
তেন। এই মন্দভাগ্য সেই রাজার সন্তরিপুত্র, সৌভাগ্য বশতঃ 
শৈশবকাল হইতে রাজপুত্র আমাকে অনুপম সৌদযশৃঙ্খলে বদ্ধ | 
করিয়া কত দয়! কত মমতা প্রকাশ করিতেন । এমন কি যুহ.ত্তকাল 
চক্ষুর অস্তরাল হইলে চতুদ্দিক শুনাময় দর্শন করিতেন । উল্লিখিত 
বিলাসোদ্যানে আমিও তাহার সহিত অবস্থিতি করিতে লাগি- 
লাম। বসন্তকাল সমাগত, একদিন রজনীযোগে রাজনন্দন | 
মালবদেশরাজনদ্দিনী নলিনীকে স্থপ্মে সন্দর্শন করিয়া এক কালে | 
জ্ঞান শুন্য হইলেন। এক্ষণে সেই নলিনীই আমার সমস্ত শোকের ' 
মুল। তাহার উদ্দেশে আসিতে পধি মধ্যে প্রাণ সম কুমার বিজয় ] 
কিশোরকে হারাইয়াছি। এই বলিয়া! প্রিয় উচ্ছলিত বিরহ- 
বেগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া মুচ্ছি'ত হইয়া পড়িলেন। | 
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নির্মলনলিনী। 

পউবননাঞ্চলে ভীহাকে বীজন করিতে লাগিল। তাহাদের অঞ্চলা- 
নিলে নবযোগী সংজ্ঞ! লাভ করিলে, সরলা সানন্দচিত্তে বলিতে 
লাগিল, হে নবীন সন্্যাসীন ! বাহার বিচ্ছেদে আপনার কোমলা্ 
জর্জরিত, ড্রাহার বিরহে আমাদের প্রাণাধিকা রাজনন্দিনী নলিনীও 
আুলিতেছেন। এমন কি তাহার সরোজনয়নযুগল হুইতে সততই 
প্রবল বেগে বাস্পাবারি প্রবাহিত হইতেছে। রাজবালা চিত্রপটে 
বিজয়কিশোরের ভূবনমোহন মূর্তি দর্শনাবধি প্রাণ মন সমর্পণ এবহ, 
মানসে তাহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। এক্ষণে বিনোদিনী 
বিলাসোদ্যানে বিজয়ের বিরূপ বিকাররোগগ্রস্ত হইয়া অবস্থিতি 
'করিভেছেন। মহাভাগ ! বিকার ব্যাধির যাবতীয় কুলক্ষণ কুমারীতে 
সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে । অত্যন্তরস্থ বিজয়বিরহানলে দেহে 
অবিরত দাহ, মুহ্ুহমুক্ছ হওরাতে অস্থি সন্ধি স্থল ও শিরোদেশ 
দাকণ ব্যথিত, অনবরত রোদন করায় কুরঙ্গ নয়ন দ্বয় কোকনদের 
ন্যায় রক্তবর্ণ। বিজয় কোথায় বিজয় কোথায় সর্বদাই এই পরলাপ- 
বাক্য। অনবরত দীর্ঘনিাসই ভীহার স্থাস, অনশনত্রতাবলন্বনই 
ভাহার অকচি, তাহার প্রতিবাক্যই ভ্রমসমন্থিত, বিচ্ছেদবেদনায় 
নিদ্রাদেবী দেহ হইতে দুরীভূত হইয়াছেন | ব্যাঘির প্রাতীকার 
বিরহে দিন দিন তনু ক্ষীণ হইতেছে। অধিক বলিব কি, বিজয় 
ভাবনারূপ বদ্ধবাঘ্ুতে সময়ে সময়ে কুমারীর উদর স্ক্ীত হওয়ায়, 
বোধ হয় যেনতীহার অস্তিমকাল উপস্থিত। এখনও যে কুমারীর, 
কল্কালাবশিউ দেহে যে কিজন্য জীবন আছে, তাহা বলিতে পারি 
না, হে বিয়োগবিধুর ! বিজয় ধ্যান ও ক্রন্দন ব্যতীত কুমারী 
, এক্ষণে আর কাহারও সহিত সহবাস ও আলাপ করেন না। বিজয়- 
বান্ধব! আমাদের, সৌঁভাগ/ ক্রমেই আপনার এস্থানে গুভাগমন 
হইয়াছে, এক্ষণে এই অবস্থায় শিবালয়ে অবস্থিতি ককন, আমরা! বির- 
হিনী নলিনীকে আপনার শুভাগমন হুসন্ধাদ প্রদান করিতে 
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নির্মলনলিনী। 
| এই বলিয়া সহী যোগী নিকট হইতে বিদায় 





1 হইল। 
1. সমীরা গমন করিলে শরিয়ত্রত মনে মনে কছিতে লাগিলেন, কি 
| আশ্চর্য! আমি ভাবিয়াছিলাম কুমার কেবলমাত্র স্প্রে কমারী নলি- 
| ীকে দর্শন করিয়াছেন বই ত নয়, সপ্ন কিছু সকল সত্য হয় না, 
হয় ত কুমার সফলমনোরথ হইত পারিবেন না» চিরজীবন উহাকে 
বিচ্ছেদ দাবদাহে দগ্ধ হইতে হইবে । কিন্ত সর্খীগণ মুখে যাহা 
শুনিলাম ভাহাতে ত আর সে ভাবন| নাই। কুমারী নলিনীও কুমা- 
রের চিত্রপট দর্শনে উম্মাদিনী, কুমারে যে ষে লক্ষণ কুমারীতেও, 
অবিকল তাহাই; এই এক নুতন রকমের প্রাণয় সঞ্চার, *ইহাকেই 
পরশ্কত প্রণয় কহে, ইহার পরিণাম অমৃতময়। উভয়েই উভয়ের 
মনে গাথা, সাক্ষাৎকার হইলে না জানি আরও কি হুইবে। ঘোর 
বিচ্ছেদ যামিনী অবসান প্রায়+ আমার নিশ্চয়ই প্রতীতি হইতেছে 
1 কুমার অচিরে আসিবেন। মিলনাকণ উদিত হইবার আর অধিক 
বিলম্ব নাই।. যাহাই হউক সীগণমুখে কুমারীর বার্তা শ্রবণ 
; করিয়া কুমার বিজয়কিশোরের সহিত আমার পুনর্দর্শনরূপ শুক্ষ 
আশালতা উজ্জীবিত হইল। 

এদিকে ভিবক যেমন বিকার গ্রস্ত রোগীর রোগোপশমার্থ উবধি 
লইয়া আহ্লাদিতা স্ত£ঃকরণে রোগীর সন্ধানে গমন করত ব্যাঘি 
। শাস্তির কারণ স্বহাস্তে সেবন করায় ; চপল! ও সরলা তদ্রুপ বিজয় 
সম্বাদরূপ ভেষজ সহ সানন্দিতমনে সবেগে বিরোগিনী নলিনীর 
বিষম বিরহুবিকার শাস্তি করণার্থ: উপবনাভিমুখে গমন কর্পিল। 
কিয়ৎকাল পরে ধরাসনে পতিতা বিরহুব্যথিতা রাজস্থতার সমীপে * 
ষমুপস্থিভ হইয়া! করপুটে নিবেদন করিল, বিয়োগাতুরে ! আর. 
বিলাপ করিবেন না। আপনি ধাঁহার চিত্রপট দর্শানে ব্যখিত, 
সেই মহোদয়ও আপনাকে স্বপ্টে দেখিয়া পিতা মাত! গুকজন ও 
২ ৯৮%7০৪০ট৮া 
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নির্মলনলিনী। ১১১ 


হইয়াছেন। পথে দৈব ছুর্বিপাক বশত: তাহাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। 
সম্প্রতি শীহার বন্ধু উদ্যানের প্রান্ততাগস্থ শিবালয়ে যোগী বেশে 
অবস্থিত্তি করিতেছেন । আমরা অদ্য শিবপুজার্থ শিবমন্দিরে গমন 
করিয়াছিলাম। সহুন! সেই নবাগত নবীন যোগীকে দর্শন করিয়া | 
পরিচয় জিত্ঞাসা করায়; তিনি অকপট্ৃদয়ে আদ্যোপাস্ত সমস্তরতাস্ত 
আমাদিগের নিকট প্রাকাশ করিলেন। সেই কারণেই আমাদের 
আদিতে অদ্য এত বিলম্ব হইয়াছে; অতএব শোকাতুরে ! শোক 
সম্বরণ ককন। অচিরাৎ আপনার মনোরথ পুর্ণ হইবার সম্ভাবনা । 
কুমার বিজয়কিশোর অক্তি সত্বরেই আসিতে 





যেমন দীনবালা সহস! মণিমালা প্রাপ্ত হইলে আনন্দিত হয়, 
সখীদের মুখনিঃসৃত বিজয়বার্তা প্রাপ্ত হইয়। রাজবালা তদ্রুপ আনন্দ- 
সলিলে ভাসিলেন। বিজয়কিশোর ত্বরায় আসিবেন, এই বীর্ধ্য- ; 
শালী উবধ প্রান্তিদাত্র ভীহার ব্যাধির অর্ধ পরিমাণে শাস্তি হইল। 
বিজয় প্রাপ্তাশারূপ শুক্ধলতা সহস| মুকুলিত ত্ব্ল। তীহার 
মনের-ন্দেহ ঘনজাল বিজয় বার্তারূপ বায়ু প্রভাবে অনেকাংশে 
অস্তরিত হইল। তখন তিনি সবীদ্বয়কে প্রিয়সন্ভাষণ করিয়া | 
কহিলেন, হে প্রিয় সখীগণ ! তোমরা অদ্য আমাকে যে সন্ধাদ শ্রবণ 
করাইলে, এমন অমূল্যরত্ব অবনিমণ্ডলে কি আছে যে তাহা তোষা- 
দিগকে প্রদান করিয়া সম্তোষ লাভ করি। নিজ প্রাণ সন্প্রদানেও * | 
এ উপকারের প্রতিশোধ হইতে পারে না। অতএব আমি অদ্য 
হইতে তোমাদের নিকট মহোপকারশৃঙ্খলে চিরবন্দী থাকিলাম। 
এক্ষণে তোমরা প্রাণনাথের প্রিয়তম বন্ধুকে সর্ধদা সযন্গে রক্ষা 
করিবে, এবং ভীহার সনীপে সর্বদা থাকিবে। যদি অদৃইক্রমে 
সুসন্বাদ দাতা প্রাণনাথের প্রণয়ীরূপ পবিত্র অমূল্য মণি হস্তে প্রাপ্ত 
হইয়াছ, দেখিও যেন অবহেলায় হারাইও না। সখি ! সতত সাবধানে 
কার্ধ্য করিবে। সরলা ও চগলা আট: 
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১২ নির্শ্লনলিনী | 
স্ুত সন্নিকটে যাইয়া সতত শান্তনা বাক্যে তাহাকে আশ্বস্ত ও 
তাহার সেবা শুক্রাধা কৰিতে লাগিল? 

এদিকে রাজকুমার বিজয়কিশোর অরণ্যে শরয়ত্রতকে হারাইয়া 
নানাবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন । হায় আমি কি 
পাব! দগ্ধ উদরের জন্য জীবনাধিক বন্ধুকে অনায়াসে সারংকালে 
শ্বাপদশঙ্ক,ল সমন সদন সম মহারশ্যে কেমন করিয়া দেহে জীবন 
থাকিতে প্রেরণ করিলাম। এ নির্দয় নরাধমের পাপীয়সী ক্ষুধাই 
কি,বনধর প্রাশাস্তের কারণ হইল? মাদৃশ নৃশৎসের রাজবংশে জন্ম? 
আমি সঙ্গে আনরন করিয়া অবশেষে জঘন্য জীবনের জন্য সেই প্রাণ- 
বম পরম বন্ধুকে মমতাশূন্য হইয়া হস্তে কানননধপ কালাস্তক্স করাল- 
গ্রাসে নিক্ষিপ্ত করিয়া এখনও জীবিত আছি? হায় আমার কি কঠিন 
1 প্রাণ! হে প্রিয়তম ! কপ্পপাদপত্রমে বিষরৃক্ষ আশ্রয় করিয়াছিলে? 
তাহা না! হইলে নিষ্বণ নিশাচরের ন্যায় আমি এরূপ নিদাকণ আচরণ 
করিব কেন? নখে! শৈশবকাল হইতে আমার দুঃখে ছুঃখী ও আমার 
সুখে সুখী হইরা তত ছায়ার ন্যায় নঙ্গে সঙ্গে সহবাস করিতেছিলে। 
সুনাশ্রেষ্ঠ! প্িগামে আমি কি তাহার এই প্রতিশোধ দিলাম? 
আহা! এত দিনের পর আমি পবিত্র প্রণয়পিপ্জরাবদ্ধ হিতৈধী 
হিমাঁৎশুনিভ হিরখয় হয়ত বিহঙ্গমকে সামান্য কারণে নির্দয় নিষা- 





“ঘোর বিচ্ছেদকে ক্রয় করিলাম । আহা ! আর কি সেই সঙ্চরিত্র 
মিত্রের সহিত সহবাস ও সদালাপ করিয়া মনকে পরিতুষউট করিতে 
পারিব? জার কি তাহার প্রফুল্ল মুখমণ্ডল অবলোকন করিয়া 
আমার শৌকাচ্ছন্গ বিবধান্ত£করণ পুলকিত হইবে? হায়! আমি 
ধর্মাধর্্ কর্তব্যাকরভব্য ও হিতাহিত জ্ঞানশুন্য হইয়। কেন বন্ধুকে 
বনে পাঠাইলাম । হা তাত! হা মাতঃ! হা মন্ত্িবর ! হা মাতঃ শ্রিয়- 
ত্রত জননি! আপনার! এ সময়ে আসিয়া একবার দেখিয়া যাউন। 
প্রিয়ত্রত বিরহে আমার কি দুর্দশা ঘটিয়াছে, হা হৃদয়হারিণি 
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দের হস্তে সমর্পণ করিলাম । অদ্য আমি প্রাণসম শ্রিয়জন বিনিময়ে ; 
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মু নির্মলনলিনী। ১১৩ 





নলিনি। ভু খা আছ? এ ছুঃসময়ে যদি একবার তৌমার 
"সঙ্গে সাক্ষাৎ হইত অথবা তোমারই জন্য আমি এই জনম্থন্য ভীষণ 
গহনে বন্ধুবিয়োগজনিত অশেষ প্রকার ক্রেশ ভোগ করিতেছি। 
ইহা যদি একুবার জানিতে পারিতে, ভাহা হইলেও আমি আত্মাকে 
] অনেক পরিমাণে সবতার্থ জ্ঞান করিতাম। উচ্চস্বরে এইরূপ 
1 বিলাপ করিতে করিতে কুমারের ক্রোধ হইয়া আদিল” আর বাক্য 
নিসঃরণ হইল না। তখন কেবল নয়নজলে ধরাতল অভিষেক 
৷ করিতে লাগিলেন। 
আহা কি ছুঃখের বিষয়! একে কুমারের অন্তরে কুমারী নলি- 
'নীর বিরহপাবক অবিরত জুলিতেছে” তাহাতে আবার শরিয়তের 
বিচ্ছেদপবন সংস্পর্শ হওয়ায়, ছিগুণীভুত হইয্। উঠিল। কুমার 
দুর্দান্ত অনলানিলের উৎ্পীড়ন অত্যন্ত অসহ্য বোধে দাবাদগ্ধ 
মৃগের ন্যায় সে স্থান হইতে বহিষ্কৃত হইয়া উদ্দেশ্যপথে গমন 
করিতে লাগিলেন । নুরাপানী ভারবাহী ব্যক্তির পথ গমনের ন্যায় 
বিয়োগবিধুর বিজয় দেহনাশক ছূর্ধিষহ ছুঃখন্ডারাক্রাস্ত হইয়া 
ঢলিতে অনমর্থ হইলেন। শহার পদকমল টলিতে লাগিল, কখন 
ধরায় পতিত হইতেছেন, কখন উঠিতেছেন, এইরূপ ভাবে যাইতে 
যাইতে কখন অরণ্য মধ্যে জীবহস্ত! ছিংসৃক জন্ত সকলের সমীর 
হইয়া! জীবনের আশা! ত্যাগ করিতেছেন $ কখন ব| কুস্তীর পন্ভতি 


করিয়া অবলীলাক্রমে- পার হইতেছেন। হা! বিধাতঃ! তোমার 
মনে এই ছিল, যে রাজনন্দন দিব্যরথে আরঢ় হইয়া সুসজ্জিত 
-সহত্র সহজ অন্রশস্ত্রধারী মহাবল সৈনিক পুকষ ও চতুরঙ্গ দল 
1 ৰে্টিত হইয়া! দেবেন্দ্র ন্যায় দিক 'আলোকময় করিয়া গমন করি- 
তেন। অদ্য কিন! সেই রাজকুমার তোমার লিখনানুসারে একাকী 
কেবলমাত্র বিচ্ছেদকে সঙ্গে করিয়া _পদক্রজে গমন করিতেছেন। 
তুমিও ধন্য তোমার লিখনও ধন্য । এইরূপে কুমার বিজয়কিশোর 








ভীবণ জলজস্ভ সমাকীর্ণ নদ নদী সকল পাপ প্রাণের মমতা ত্যাগ" 
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১১৪ নির্ঘ্লনলিনী। রা 
মীনা কউ ভোগ করত অবশেষে ভূপাল রাজ্যোপাস্তে উপস্থিত 
হইয়া ক্রমশঃ রাজ্যাভিযুখে গমন করিতে লাগিলেন । 

একদিন দিনমনি অন্তাচল চূড়াবলঙ্কন পূর্বক অস্তমিত হইলে, 
পরোবরে কমলিনী নায়কবিরহে নিখীলিত হইল!, বিহ্গকুল 
আকুল হইয়' নব স্ব কুলায় ও কন্দরে প্রস্থান করিয়া শীবকগণকে 
পক্ষপুটে আচ্ছাদন পূর্বক মহানন্দে বিশ্রাম করিতে লাগিল। 
অন্ধকীর ক্রমে ক্রমে দিঙ্গ্ুল আহচ্ছন্ম করিল। দেখিতে দেখিতে 
যামিনীর প্রথম যাম অতীত হইয়া গেল। একে ভাদ্র মাসের 
ককপক্ষীয় চতুর্দশীর নিশা, তাহাতে আবার সেই সময়ে অকল্মাৎ, 
নভোমগুলে নীলবরণ নীরণের গতীরগর্জন শ্রতিগৌচর হইতে 
লাগিল। অনতিবিলদ্ধে স্থ.লধারায় বর্ষণ হুইতেও আরম্ত হইল। 
ঘোরতর তমোবাসে দশদিক আচ্ছন্ন করিল। যখন ঘিচ্য্লতা 
ক্ুর্তিমতী হইয়া দিক সকলকে আলোকিত করিতে ছিল $ কেবল 
সেই সময়েই বহির্ভাগস্থ তৃণতক্লততা প্রভৃতি দৃ্টিগোচর হইতে 
ছিল। এমন )্ময়ে রাজনন্দন বিজয়কিশোর ভূপাল রাজ্যের 
ক্লাজবাটীর অনতিদূরবর্তী এক অরণ্যে আনিয়া উপস্থিত হুইলেন। 
সাহার বিরহ বিচলিত চিত্ত তখন যে কিনূপ ভাব ধারণ করিয়াছিল, 
তাহা কে বলিতে পারে? তখন তিনি সঙ্গীশৃন্য পথত্রউ পথিকের 
ন্যায় নরমাৎসাহারি নির্দন পা ণিশঙ্ক,ল মহারণ্যে একাকী দণ্ডায়মান, 
'বারিহীন মীনের ন্যায় শরীর কম্পমান, পাবকম্পর্শ প্রকাণ্ড বিষধরের | 
ন্যার ঘন খন দীর্ঘনিশ্বাস তাহার নিকপম নাসিক হইতে নির্গত 
হইতে লাগিল । ঘোরান্বকারময়ী বিভাবরীতে স্মশীনভুষি সন্দর্শানে 
যেব্রপ মন চ্চল, ক্গুফ ও প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, অরণ্য মধ্যে বিজয়- - 
(কেও অদ্য তদবস্থ লক্ষিত হইয়াছিল। অনস্তর কি করিবেন কিছুই 
উপায়াস্তর স্থির করিতে না পারিয়া সমীপস্থ এক প্রকাণ্ড কদস্ব 
বক্ষোপরি আরোহণ পর্ক উত্তরীয় বসনে শাখিশাখায় কটিদেশ বদ্ধ 
18০ ১788851857194/ 
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নির্থলনলিনী। টা 


1. যহারাজ চত্্রশেখর এই রাজের রাজা, তিনি সর্ষ স্লক্ষণাক্রাস্ত 
1 ও সর্ধ শান্রজ্ঞ ছিলেন। জ্োতন্বতী সকল যেমন সাগরকে সেবা 
করে দ্জূপ প্রজাগণ মহারাজের পরিচর্যা করিয়া যারপর নাই পরি- 
তুষ্ট হইত! মহীপতির অতুল ললিত লাবগ্যবতী হিরশবয়ী না্ী 
এক কন্যা ছিল। কন্যা কিশোর কাল উত্তীর্ণ হইলে যে'বন সীমায় 
পদার্পণ করিলেন । মিত্রমরীচিকায় যুক্তামাল! যেমন প্রতিফলিত 
হইয়। থাকে তদ্রুপ হিরগরীর হে্মাক্গে তরলবৎ লাবপ্যরাশি প্রৃতি- 
ভাত হইতে লাগিল। মরীচিযালিবিভিন্ন কমলিনীর ন্যায় নব- 
যৌবন লাস্ছিত কোমলাঙ্গে অনুপম মনোহর শোভা থারণ করিল। 
লৌকিক সৌন্দর্য্য মাধুরীও দিন দিন আবিভূ্তি হইতে লাগিল । 
নিশিখিনী যেমন নিশানাথের দ্বারা রমণীয় হয়, সরোবর যেরূপ 
সরোজশোভায় শোভিত হয়, ছিরশয়ী দ্বারা সেইরূপ সমস্ত রাজপুরী 
এককালীন অলঙ্ক.তা হইয়া উঠিল। তুপাল চক্রশেখর লক্গনীর 
ন্যায় পরাণাথিকা ছুহিতাকে দর্শন করিয়া কতই সুখান্নুভব করিতে 
লাগিলেন। 
বনুদিবসাবধি কোন কারণ বশতঃ ভূপালের "সহিত রাজ্যন্থ 
এক বলী ও সম্পত্তিশীলী ব্যক্তির বিরোধ থাকায়, সেই ছুঃসাহসিক, 
রাজ্যাভিলাবী বিপক্ষের ন্যায় সতত বনুধাধিপতির অনিষ্ট চিন্তা | 
করিত কিন্তু কিছুতেই কতকার্য্য হইতে সক্ষম হয় নাই। বাস্তবিক | 
1 শৃগাল হইয়া সিংহের অমঙ্গল চে্টা করা কিরূপে সস্ভব হইতে 
পারে? ইহা অতি অসম্ভবনীয় হইলেও সেই ছুর্দান্ত ছদ্মবেশে 
গুপ্তভাবে রাজবাীর চতুনদি'কে চোরের ন্যায় প্রতিদিন কখন প্রদোৰ 
* সময়ে কখন বা রজনীবোগে ভ্রমণ করিত। 
যে রজনীতে রাজনন্দন বিপদগ্রস্ত হইয়া রৃক্ষোপরি 'অবস্থিতি 
করিতে ছিলেন, সেই দিবস প্রাতঃকালে রাজমহিষী কুমারী হিরগ্রয়ীকে 
সম্বোধন করিরা বলিলেন, বসে ! অদ্য ক্ু্টাচতুর্দশী তিথি, ভুমি 
চস্পগ্জনি সা 
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নির্মলনলিনী। ৰা 





[ ধরাভলে উমা, উমাপতির পরিষ্যার্থ গমন করিতেছেন। * ধর্ম" 


নাশক অন্পূর্ণাপতির পুঁজ করিতে গমন করিও । প্রাণাধিকে ! | 
তোমার মত বয়সে রাজবালাদিগের মধ্যে মধ্যে মনোমত পতি 
লাভার্থ মঙ্গলপ্রদ মহাদেবের পূজা করা সর্জতোভাবে বর্তব্য। 
কল্যাণকাজ্কিণী জননীর প্রীতিগ্রদ পবিত্র বাক্য শ্বণমাত্র, 
নন্দিনী অমনি স্মিতাননে মাতার আজ্ঞ। শিরোধা্ধ্য করিলেন। 
অনন্তর কুমারী দিবাভাগে অনশন ত্রতাবলম্বন পুর্ক সায়ংকালে 
সখী সকলে সম্মিলিত হইয়া বিমল মনে সচম্দন বিজ্দল ও শতদলে 
শোভিত হেমমর পাত্র স্বহস্তে লইর। গজেজ্্রগমনে শ্শিবালয়ে গমন 
করিতে লাগিলেন। গমন সময়ে বোধ হইল যেন, শীপন্র্ হইয়া 


হইয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে কেশরী যেমন সহসা আয়তলোচনা 
কুরঙ্গীকে লইয়! গনন করে তদ্রপ উল্লিখিত রাজদ্রোহী ছনবেশী 
নরগিশাচ মৃগনগ্নন। শরচ্চন্দ্রনিভাননা রাজনন্দিনীর কোমল ভুজবল্লী 
ধারণ পুর্জক তৃর্ণগতি তুরদ্দোপরি আরোহণ করাইয়া বায়ুর ন্যায় 
নিনেষ কাল মধ্যে অলক্ষিত হইল । সবীরা এই দাকণ ঢুঘটনার 
সংবাদ কাদির্ভে কাদিতে আনিয়া রাজা ওরাজ্বীর নিকট বলিল। 
দম্পতী শ্রবণমাত্র ছুঃখ ও শোকে একান্ত কাতর হইয়া মুখে হাহাকার 
শব্দ করিতে লাগিলেন। দুশীল! হিরখয়ীর কুবার্তা বণে রাজান্থ 
সকলেই মহাশোকে নিমগ্ন হইল। তদ্দ্ডেই অসংখ্য সৈন্য সামন্ত 
রাজকুমারীর উদ্দেশে ধাবিত হইল 

- এদিকে সেই নরপিশাচ নিজ মনোভিলাব পরিপুরণার্থ কুলবাল! 
রাজবালাকে সঙ্গোপনে সংহৃত করিয়া মাকত মুখস্থ পরিশুক্ষ পলা । 
শের ন্যায় রাজপুরীর অনতিদূরস্থ অরণ্যে আসিয়। উপস্থিত হইল | * : 
অনস্তর সেই অটৈতন্যা হিরপী প্রতিমাকে এক কদদবক্ষমূলে কঠিন 
বততিকাসনে রক্ষ! করিয়া তাহার কোমলাঙ্গ স্বরাপানী ধর্াধর্ম জ্ঞান 
শুন্য নরপশুর ন্যায় কঠোর কর দ্বারা বারস্বার স্পর্শ করিতে উদ্যত, 








২২৮ 








রব নির্দলনলিনী। "সপ 
মনে জানে না, যে সতী নারীর অঙ্গ স্পর্শ করিতে দেবতাদিগেরও 
৷ হ্ৃৎকম্প হইয়া থাকে, সামান্য মানবের ত কথাই নাই, তথাপি সে. 
পাপাত্মা কুমারীকে নানাবিধ যন্ত্রণা দিতে লাগিল॥ ছুষ্টের উৎ- 
পীড়নে ও ঈশ্বরানুকম্পায় হিরখুয়ী সহসা সংজ্ঞা লাভ করিয়া দেখি- ; 
লেন নিবিড়ারণ্য 9 সম্মুখে দানবের ন্যায় কালোপম এক পুঁকষ দণ্ডায়- 
মান, মধ্যে মধ্যে শরীর স্পর্শ করিবার চেষ্টা করিতেছে । এই সকল 
1 দেখিয়া তিনি জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলেন এবং অমূল্যরত্ব 
৷ সতীস্বরত্ব কিরূপে রক্ষা করিব, এই ভয় সাহার সরলহৃদয়ে প্রবল হইয়া 
উঠিল। হায়! এখন আমি কি করি, এই বনমধ্যে কাহারইব। শরণাগত | 
ও চরণাশ্রিত হইরা এই অকূল বিপদপারাবার হইতে উত্তীর্ণ হই। এই 
বলিয়া চীৎকার শব্দ পুর্কক রোদন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল 
পরে নিরব হইরা এই অদৃষটূর্ অসপ্ভবনীয় দৈবদূর্ঘটনা মনে 
আন্দোলন করত হতবুদ্ধি ও মৃতপ্রান্ন হইয়া রহিলেন। দুর্ভাবনা- 
রূপ ছুর্িবার দীপশিখা তাহার হৃদয়মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া অশেষ 
প্রকার যন্ত্রণা দিতে লাগিল। তখন উপায়াস্তর না দেখিয়া সতীত্ব 
মহাধন সংরক্ষণার্থ সত্যময়কে উদ্দেশ করিরা কাতরবাক্যে বলিতে 
লাগিলেন, হে কূপানিধান ! আমি কুতাঞ্জলি ও কাতর হইয়া বিনয় 
করিতেছি, আপনি আমার অপ্রাতিবিধেয় অপার বিপদবারিথিতে 
তরনিশ্বকূপ হইয়া পার ককন। হে লজ্জানিবারণ! ক্লপাবলোকনে 
| জ্রপদরাজনন্দিনী দ্রৌপনীর ন্যায় দুরপণেয় বিপদার্ণবে নিমগ্রা এই 
অবলা! কুলবালাকে রক্ষা ককন। হে মৃত্যো! তুমি ভিন্ন এসময়ে 
আর কেহই আমার হিতকারী হইতে পারিবে না। আমি তোমার 
: , পদাশ্রিত ভইভেছি, শীত্র আযার জীবন লও” তাহা হইলেই আমি 
] এই ঘোর বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাই । হে মাতঃ বন্ুন্ধরে ! এক- 
1 বার দ্বিধ! হও তাহা হইলেই তোমার প্রিয়তমা ভনয়া তোমাতে 
. এবেশ করিয়া রক্ষা পায়। 

্ এইরূপ নানা আক্ষেপ করিয়া পরিশেষে ফনিনীর ফগানিঃনৃত 


৮১৪০৫ 


কি 


























হু ভি! 
১১৮ নি্ধলনলিনী। 

নিশ্বাসবায়ূ যেমন সমীপস্থ জীবসকলকে নিস্তেজ করিয়া তুলে, 
] ভদ্র ৃপপতোর সুদীর্ঘ নিশ্সমিত্রিত কাকুতি বাক্য সেই অপরি- 
চিত পাপাসক্ত পুকষাধমকে তেজোহীন করিল! রে ভুরাশয় | 
: তুই ফি জানিস্‌. না, এই অনিত্য সংসারমধ্যে মনুষ্য জয় দুর্লভ 
| জন্ব। চতুরশীতি লক্ষ জস্থাস্তে এবং পুর্ব পূর্ব জঙ্ার্জিত পু্জ 
পুশ পুখাবলে জীবগণ এই ভুমগুলে ভুর্লত মানবদেহ ধারণ করিয়া 
থাকে। একপ উত্ক্ট জন্ম ধারণপূর্ক পশুবৎ রিপুবশঙ্ষদ হইয়া 
ুর্গতি ছুস্তর সাগরে নিমগ্রু হওয়া কি তোর উচিত? রে মন্ুজাধম! 
শরীরের শুশোভন সনাতন ধর্মধন নিধন করিয়া ধর্মকে অঙ্গ স্থান 
দিস্না। রেছুর্ঘতে! তুই কি ন্য ্রীজাতিন একমাত্র অমলযভুবণ সতী- 
্বভুষণ হরণ করিতে উদ্যত হইতেছিস্‌? তোরে বারছ্ার বলিতেছি 





পঙ্কে নিপতিত হওয়া কখনই উচিত নয়। রে ছুরভিসন্ধে ! ধর্- 
বিশা্ছিত ক্ষণিক সুখের জন্য হ্্মার্গ কলুবকণ্টকে কদ্ধ করিয়া» 


তোরে বিনয় “করিয়া বলি! কুলকামিনীর একমাত্র কুলগোরবান্থিত 
মহাধন সভীত্বধনকে হরণ করিস্‌ না। রে পাপতে ! পতঙ্গ যেমন 
দ্বীপালোক দর্শন করিয়া আহ্লাদিত মনে তাহাতে পতিত হইয়া 
প্রাণত্যাগ করে, তুই ভদ্দরপ ন্বপ্প কাল স্থখের নিমিত্ত চির অন্থখদ 
্কার্য্যে লিপ্ত হইয়। নুছুর্লভ মানবদেহকে ভন্মসাঁৎ করিয় না। 
দ্বিদারক ও পাষাণভেরী কুমারীর এই সকল বাক্য সেই নরপশুর 
হৃদয়ে স্থান পাইল না? বরৎ পুর্ধপেক্ষা অধিকতররূপে রাজন্ুতাকে 
ক্লেশ দিতে লাগিল | যে রী প্রকৃত সতী কাহার সাধ্য তাহার " 
1 অতীত্বধন নউ করে”? হিরগরয়ী অদ্য বিপদে পতিত হইয়া সতীত্ব 
[ রঙ্ষার্থএকাস্তমনে সেই সত্যময়কে আহ্বান করিতেছেন। যদি তিনি 
অবলার সেই ক্রন্দন ন! শুনিতেন, তাহা হইলে ভীহার বিপদভগ্জন 
এ ভূপালরাজনন্দিনী হিরখয়ী অদ্য বিপদএরস্তা, 


তি ই ১০ নি 





[ যেধর্রূপ মহাফলকে বিসর্জন দিয়া সতীর সতীত্বনাশ রূপ মহাপাপ | 


কেন নিরয়গামী হইতে অভিলাষী হইয়াছিস্‌? রে পাপাকাজ্কিণ! 























নির্থলনলিনী। ১১৯ 
এ দেখ ছুরস্ত নরপিশীচ তীহার অমূল্য সতীত্বধন হরণ করিতে 
উদ্যত, & দেখ সতী ধুল্যবলুষ্ঠিতা মৃতপ্রায়” স্ডাহার বক্ষঃস্থল নেত্র- 
নীরে ভাসিয়া যাইভেছে। আহা! সতী ভাবিতেছিলেন, বুঝি 
দ্ীননাথ ভাতার ক্রন্দন শুলিলেন না, ঝুঝি তিনি তাহার বিনয়ে বধির 
হইলেন? কিন্ত তাহা কেন হইবে, তিনি অবশ্যই অবলার ক্রন্দন 
1 শুনিবেন এবং সতীর সতীত্ব রকষার্থ নিঃসন্দেহই প্াস্ন হইবেন । 

যখন সেই পাপাত্বা অবলা রাজবালার এইরূপ উৎপীড়ন 
করিতেছে; কোন রূপেই তীহাকে পরিত্যাগ করিতেছে না। 
শু এমন সময়ে এক প্রবল পরাক্রান্ত বীর্ষ্যবান যুবাপুকব, যে রৃক্ষ- 
খুলে কুমারী খুল্যবলুষ্ঠিতা হইয়া ধরাশায়িনী ছিলেন; সহসা 
সেই রৃক্ষোপাস্ত হইতে অবতরণ করিয়া সেই নীচাশয় জীবাধমের 
কেশাকর্ষণ করত রজ্জ.বদ্ধ লোষ্টের ন্যায় ঘূর্ণায়মান করিয়া বৃক্ষণীত্রে 
বারশ্বার আঘাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর পৃর্থীতলে পাতিত 
করিয়া পুনঃ পুনঃ পদাঘাত দ্বার। ছুষ্টের প্রাণ বিনউ করিলেন। 
দুষ্টের দমন হইল, সতীর সতীত্বধন রক্ষা পাইল। আহা! 
কোঁশলময়ের কি কৌশল, কেমন স্থকৌশলে ' স্বকার্ধ্য সাধন 
করিলেন? 

আহা দৈবের কি বিচিত্র কার্ধ্য! কুমার যে বৃক্ষোপরি আড় 
হুইয়। বামিনী যাপন করিতেছিলেন, সেই বৃক্ষ মুলেই দুষ্ট কুমারীকে 
রক্ষা করে। তিনি রৃক্ষাক্চ হইয়া আদ্যোপান্ত এই লোমহর্দণ 
ব্যাপার দর্শন করিতে ছিলেন। অবলা রাজবালার প্রতি ছুক্টের 
রাক্ষলব নিষ্ঠ,রতাচরণ, নিদাকণ যন্ত্রণা প্রদান এতৃতি হৃদয়বিদারক 
“ব্যাপার সমুদয় অবলোকন করিয়া কুমার আর কোন ক্রমেই পাদ- 
পোপরি স্থির থাকিতে পারিলেন না। আপনাকে শত শত ধিক্কার 
দিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আমি কি নরাধম ! রাঁজকুলে 
জন্ম পপ্িগ্রহ করিয়া স্বচক্ষে এই ঘোরপাপ কার্ধ্য দর্শন করিতেছি! 
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০১০৪ এটির 5৬] 
সঃ নির্মলনলিনী। 

1 হইলেন। বিনি বিরহবেদনায় হীননীর্ধ্য ক্রোধে তখন তিনি কেশ- 
রর ন্যায় পরাক্রমশালী হইয়া ছুর্সতির কেশাকর্ষণ করত অনায়াসে 
তাহাকে সমন সদনে প্রেরণ করিলেন। অবলা কুলকালার মহাধন 
সতীন্বধন রক্ষা “করিয়া কুমার অদ্য অনুপম চিত্তপ্রসাদ লাভ 
| করিলেন। শ্বপ্র দর্শনাবধি কুমারের বিমলচিত্ত বিগ ছিল, 
অদ্য কুমারী হিরশরীর জীবন রক্ষা করায়, সেই বিশুক্ষ চিত্তক্ষেত্র 
বিমলানন্দবারিতে সিক্ত হইল। একটি অবলা নারীর ছুলভ 
সতীত্বধন রক্ষা করিয়াছি, না জানি আমার নলিনী শুনিয়া 
কতই আহ্লাদিত হইবেন ও আমাকে কত ভাল বাসিবেন, 
| এই চিন্তা ভীহার আনন্দ লহরীকে বিগুণিত * করিতে 
] লাগ্িল। 

অনন্তর রাজনন্দন বিজয়কিশোর কুমারীর পরিচয় জিজ্ঞাসা 
করিলে ধুল্যবলুিতা কাতরা রাজাত্মজা লজ্জিত হইয়া সজলনয়নে 
| ও কাতর বচনে কহিল, প্রাণপ্রদ ! আমি এই রাজ্যেস্থরের একমাত্র 
৷ ছুহিভা, আমার নাম হিরপ্ময়ী। মাতার আদেশানুসারে আমি অদ্য 
। সায়ংকালে সখীসহ শিবপুজার্থ শিবালয়ে যাইতে ছিলাম, এমন 
1 সময়ে এ দুরাত্মা আমাকে বলপুর্ক ধৃত করিয়া এই স্থানে আনয়ন 
করত অশেৰ প্রকার যন্ত্রণা দিতে লাগিল। হে বিপদোদ্ধারক ! 
ও ব্যক্তি কে, কোথায়ইবা উহার নিবাস, আমি ইহার বিন্দুবিসর্গও 
জানি না। হে অবলাকুলরক্ষক! যদি আপনি আমার কুল মান 
জীবন রক্ষা করিলেন ১ এক্ষণে অবলার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ পুর্বক 
গ্ুহে রাখিয়া আসিলে যারপরনাই উপক্কত-হই। আমার জনক 
ঢ আননীর আমি ভিম্ব আর কেহই নাই। ভীহারা হয়ত এতক্ষণ , 
ভ্বামার অদর্শনে জীবন ত্যাগ করিয়া থাকিবেন ঃ অতএব হে মহোপ- 
কারিণ! যদি আপনি আমার জীবন প্রদান করিলেন ) এক্ষণে 
আমাকে গৃহে লইয়া যাইয়া আমার জন্য শোকাতুর মাতা পিতার 
পরাণ প্রদান ককন। 
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নির্মলনলিনী । ১২১ 

রাজনন্দিনীর বিনযপূর্ণ বাক্যাবসানে কুমার কারা রাজবালাকে 
সান্থোধন করিয়া! বলিলেন, রাজাত্মজে ! তজ্জন্য তুমি কাতরা হইও 
| না। আমি এই দণ্ডেই তোমার বাক্য প্রাতিপালন এব রাজ- 
সন্ষিধানে লইঘ্লা গমন করিতেছি । রাজবালে ! তুমি যখন আমার 
শরণাপন্ন হইয়াছ, খন কোন চিন্তা ও তয় নাই। আমার প্রাণ 
দিয়াও তোমার প্রাণ রক্ষা করিব | হে বিপদাপন্ে | এই রজনীতেই 
যদি একান্ত যাইতে অভিলাধিণী "হইয়া থাক, তবে আর বিলম্বে 
প্রয়োজন নাই, চল রাঁজভবনাভিঘ্ুখে গমন করি। এই বলিয়া 
1. উভয়ে গাত্রোখ্ান পুর্ক মৃছুমন্দ গমনে বাইতে লাগিলেন । তখন 
ঘোঁরাযামিনীর ত্রিষাম অতীত | ভক্রন্দ হুইতে তুষারবিল্দু 
নিপতিত হইতেছে । মধ্যে মধ্যে শীতল সমীরণে শাখিশীখা৷ সকল 
প্রকম্পিত হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন রাজনন্দিনীর ছুঃখে ছুঃখিত 
| হইয়াই, তাহারা প্রক্ুতিসতীর নিকট প্রাতঃ সমাগম প্রার্থনা করি- 
ভেছে। হিংস্র শ্বাপদ সকল প্রাণিগণের প্রাণনাঁশ করিয়া স্থ স্ব 
স্থানে সমাগত, এমন সময় ন্থপতিহনত নিঃশফচিত্তে কুমারীকে 
। লইয়া গমন করিতে লাগিলেন | ক্রমে রাজবাটীর সমীপে সমুপ- 
স্থিত হইলে, অকণদেব যেন সমস্ত রজনী রাঁজবালার শোকে ক্রন্দন 
করিয়া রক্তলোচনে পুর্ধাচল হইতে কুমারীকে অবলোকন করিতে 
লাগিলেন । ক্রমে জগৎ আলোকময় হওয়ায় বোধ হইল যেন 
জগজ্জননী শ্রিয়তমা তনয়াকে দর্শন করিয়! হাসিতেছেন ॥ অবনি-" 
পতি প্রাণদাতার সহিত অস্তঃপুরে শোকার্ত নৃপদম্পতীর নিকট 
উপস্থিত হইয়া! জনকজননী বলিয়া বারম্বার আহ্বান করিতে লাগি- 
"লেন । কন্যার কোকিলকঠনিঃসৃত স্বর তীহাদের শ্রবণে প্রাবিউ 
হুইবাধাত্র চক্ষুকম্মীলনপূর্ক দর্শন করিলেন ; কন্যা কতাঞ্জলিপুটে 
দণ্ডারমানা এবং উহার পার্খ্ভাগে এক নবীন সুন্দর পুকষ, আহা ! 
তখন যে ভ্রীহাদিগের কি সুখের সময় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা 
1.5: 
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১২২ নির্্লনলিনী | 





তনয়ার বিমল মুখচজ্মা নিরীক্ষণ করিয়া! তদপেক্ষা অদ্িকতর হট- 


জিত হইল । € 

1... হিররগ্রী জনকজননীর নিকট রজনীর সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ 
| করিলে, ভাহারা বিশ্বয়াস্থিত হয় ক্ষণকাল অস্ত্রে কুমারীর অভূভ- 
0) পুর্ধ ছর্ঘটিনা মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন । পরে 
প্রাণাধিক হ্বদয়মণিকে অঙ্কে বসাইয়া পুনঃ পুনঃ মুখচুমধন ও মন্তকা- 
1 আপপুর্বক অপার প্রীতি লাভ করিলেন ৷ নয়নে আনন্দবারি 
প্রবাহিত হইয়া কুমারীর কোমল অঙ্গকে অভিষিজ্ঞ করিয়ী তুলিল ; 
কুমারীর প্রত্যাগমনবার্তা শ্রবণে রাজ্যন্থ সমস্ত লোকই আনন্দ- 
সাগরে নিমগ্ন, অনন্তর মহীপতি চন্দ্রশেখর কন্যার জীবনদাতা 
নবীন পুকষের আজানুলস্থিত বাহুযুগল, অত্যন্ত স্বন্ধাদেশ, রেখাত্র- 


| বর্ণ” নাতি দীর্ষ, নাতি হম, সর্কথল্ষণাক্ান্ত আকুতি দর্শন করিয়া 
অজ্ঞাত নামধেয় অদৃপূর্ব সেই তকণ পুকষরত্তের রূপলাবণ্যের 
একাস্ত পক্ষপাতী হইয়া অনিমেষ নয়নে ভ্ীহাকে নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিলেন । 'কিঞিৎকাল পরে পতি নবীন যুবাকে সন্গেহ সম্ভাষণ 
৷ কোথায় হইতেই বা সমাগত? আপনাকে দর্শন করিয়া সামান্য 


করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাহা যদি না হইবে, অঙ্গে 





পারিচয় প্রদানে আমাকে স্থখী ককন” । 

তুপাতির বাক্যাবসনে কুমার সরল হৃদয়ে আদ্যোপাস্ত সমস্ত 
বিষয় মহীপালের নিকট ব্যক্ত করিলেন। তখন রাজা সানন্দচিত্তে 
10807 সহিত বিশুদ্ধ রত্বসিংহাসনে বসাইয়া 
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চিত্ত হইলেন । এমন কি উহাদের মৃতদেহে যেন জীবন সংযো- ] 


াঙ্কিত এীবাদেশ, অতি বিশাল বক্ষ-স্থল, আকর্ণ নেত্র ্্ণবিনিক্ষিত | 


পুক্তসের বলিতে লাগিলেন, “কুমারীর প্রাণরক্ষক ! আপনি কে? | 
মানব বলিয়া বোধ হয় না | আপানি যে, কৌন মহাবংশ.অলঙ্কুত | 


রাজচকরতীর চি সকল প্রাকাশ পাইবে কেন? হে পুকযরক্ষ | নিজ' 


কারী দের চন্দ্রাবলোকনে 'আনস্দিত হয়, রাজা ও রাজমহিধী | 

















ও 
নির্মলনলিনী। ১৩ 
আত্মাকে কুতার্থ জ্ঞান করত অতি বিনীতবাক্যে বলিলেন, রাজনন্দন ! 
আপি যে জীবনাধিক কন্যারত্বপরত্যর্পণরূপ উপকারখণজালে 
আমায় জড়িত করিলেন এ জাল হইতে কখনই যুক্ত হইতে পারিব 
না) তবে আমার একাত্ম বাসনা যে উদ্ধত কলণাকে আগনার করে 
| সমর্পণ করিয়া জীবন সার্থক করি | 
|. কুমার রাজার বাক্যে কিক্িৎকাল নীরব থাকিয়া পরে দীর্ঘনস্থাস 
পরিভ্যাগপুর্বক রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, রাজন! আপনি 
যাহা অনুজ্ঞা করিলেন তাহা আমার পক্ষে এখন যুক্তিযুক্ত বলিয়া 
ৰা বোধ হয় না। আমি একের প্রশয়াসক্ত হইয়া পিতা, মাতা, রাজ্য" 
1 ধন পরি্ঞাগপুর্জক ভছুদ্দেশে পর্যটন করিতেছি এবং পথিমধ্যে 
| শ্রাণসম বুকে হারাইয়াছি। ভূপতে ! আরও বিবেচন! কন, আপ- 
নার ভনয়ার অমি এক রূপ জীবন রক্ষা করিয়াছি বলিলেও বলা 
যাইতে পারে। প্রাণদাতার পরিণেত। হওয়া কতদূর সম্ভবপর তাহা 
আপনিই বিবেচনা ককন। তবে এইমাত্র আপনার নিকট অঙ্গীকার 
করিতে পারি, যে আম! হইতেও রূপবান্ন ও গুণবাৰ্‌ বুদ্ধিমান্‌ এবং 
বীর্য্যবান্‌ পুকবশ্রে্ঠ প্রাগপ্রতিম আমার হৃত বন্ধুত্ব যদি কখন 
প্রাপ্ত হই এবৎ আপনার কন্যার যদি পুর্বজগ্মের হককতি থাকে তাহা 
হইলে ভহাকে এখানে আনয়ন করিয়! উদ্ধত ভবদীয় সাধ্ী 
কন্যাকে ভীহার করে সমর্পণ করিব। মহারাজও যোগ্যপাজে কন্যা 
বিন্যস্ত করিয়া জন্মসার্থক বোধ করিবেন । নরেশ [হার ন্যায় মনুজ "| 
জগতে অভি বিরল। কনঢার যদ্দি শিবপুজার বল থাকে তাহা হই- 
লেই সেই পুকষরদ্ুগলে বরমাল্যদানে সক্ষম হইবেন রাজা কুমা- 
রের বাক্যে পরম পুলকিত হইয়া, “রাজনন্ফন ! অচিরে তোমার মনা- 
ভীষ পুর্ন হইবে” এই বলিয়। বারবার আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন ।.. 
কুমার তূপালের নিকট হইতে বিদায় হইয়া মালবদেশাভিমুখে 
গমন করিলেন। দুর্গম পথিমধ্য নানারিথ কউভোগান্তর কিছুদিনের 
/ পর মালবদেশে উপস্থিত হয় নানাস্থান পর্যটন করিয়া চন 


কত ২ জগ 


























$ ১২৪ নির্ধলনলিনী। ক 





এক দিন দিবাভাগে ভ্রমণ করিতে করিতে, যে শিবালয়ে বিজয়বিয়োনী 
মসত্িপু্র ্রিযত্রত অবিরল শোকাশ্রম্পাত করিয়। শরীরক্ষ় করিতে 
ছিলেন, সহলা রলাজনন্দন তথায় উপস্থিত হইয়া অ্তরস্থ প্রাণা- 
িক প্রিয়ত্রতের বিচ্ছেদ ও হৃদয়বিলাসিনী নলিনীর ব্রিহ'অনিবার্্য 
এই উভয় রোগোপশম জন্য উমাপতিকে সাইটাঙ্গে প্রণিপতপুর্বক 
পুনঃপুনঃ তাহাদের সহিত শুভ সম্মিলন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। 
এমন সময়ে নবীন সম্্যাসী হঠাৎ গ্রাণসম শ্রিয়তম বন্ধুকে শিবালয়ে 
সমাগত দর্শন করিয়া অস্তরে যে কিরূপ আনন্দ অনুভব করিয়াছি- 
লেন তাহা তিনি ভিন্ন কে বলিতে পারে। বিজয়কিশোরকে দর্শন 
করিয়া সাহার তাপিতচিত্ত শীতল এবংবিষ্বদন প্রসঙ্গ হইল 


আহ্লাদিত হয়, প্রতণ্ড তপনতাপে তাগিত হইয়া সুবিমল ন্সিদ্ধ 
সনীরণ সেবন করিলে শরীরসস্তাপ দূরীকত হইয়া যেবূপ প্রামোদ 
লাভ হয় প্রিয়ব্রতও সেইরূপ বুদিনবিচ্ছি্ ্রিয়বন্ধুর শরচ্চন্দ্রানন 
দর্শনে যারপরনাই আনন্দিত হইলেন । নিদাকণ বিরহানল সির্ধা- 
| পিত হইয়। তখন তাহার অস্ত্রে সম্তোবসহু সুশীল হুখসলিল 


বেশধারী প্রিয়্রত আর অজিনাসনে থাকিতে পারিলেন না। 
.অযনি গাত্রোখ্ধানপুর্ক কুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে 
প্রেমালিঙ্গন করত সহাস্য বদনে “ রাজকুমার রাজকুমার ” বলিয়া 
প্রেমসম্তাষণ করিতে লাগিলেন] হে নলিনীর প্রেমাভিলাষিণ্‌ 
 ব্লাজনন্দন | আমাকে কি চিনিতে পারিতেছেন না? কুমার ! আমি. 
| আপনার চিন্ানুগত প্রিয়ত্রত, আপনার অদর্শনজনিত বিষম 
শোকদাহে অস্থির হইয়া সম্মযাসীর বেশধারণ করত নানা স্থানে 
আপনার অন্বেষণ করিয়াছি অবশেষে যালবদেশে আসিয়া আশু- 
রা ব্রা এক্ষণে নিবেদন.এই, আপনি, 
৯ 
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তৃষ্টায শুক্ষক ব্যক্তি সম্স.খে সরোবর অবলোকন করিলে বেরূপ | 


প্রবাহিত হইতে লাগিল। নয়নযুগল হইতে শোকাশ্রু তিরোহিত | 
হইয়া আনন্দবারি বিগলিত হইতে লাগিল। আহ্লাদোস্বত্ত যোগী- : 
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1 অভিনন্দ় ! অদ্য হইতে তুষি জীবলোকে এক প্রধান দৃষ্ত্তস্থল 














নির্থলনলিনী। ১২৫ ঝা 


বহাল আটে অনা দিয়া নীদ হীন অয নরের মত ও 
উক্াততর ন্যায় পর্যটন করিতেছেন, তিনিও তবানুরাগিনী হইয়া 
অনশনব্রভাবলম্বনপূর্বক প্রমোদোপবনে ধরাসনে হা বিজয়! হা 
বিজয় ! বলিয়া অবিশ্রাস্ত ক্রন্দন করিতেছেন । এমন কি ত্দীয় 
বিরহে বিনোদিনীর বিমলাঙ্গ বহুলপক্ষীয় বিধুকলার ন্যায় দিন দিন 
ক্ষীণ ও শোতাহীন » তবে যে এখনও জীবিত আছেন, সে কেবল 
নিরস্তর তব নামামৃভ পান ও ধ্যান জন্য। সম্প্রতি তাহার সম্থাদ 
পাইয়াছি, তিনি এখন এই শিবালয়ের অদূরবর্তী উদ্যানে অবস্থিত 
করিতেছেন, কুমার ! ওভ ঘটনার আর বিলম্ব নাই। 

জস্থান্ধ ব্যক্তি চক্ষু প্রাপ্ত হইলে, ফণী মণি লাভ করিলে এবং 
দীন হীন জন হস্তে রত প্রাপ্ত হইলে যেন অসীম আনন্দিত হয়” 
তদ্রেপ রাজনন্দন বিজয়কিশোর, বছুদিবসের পর হৃতবান্ধবধন- 
দর্শনে পরমাহলাদিত হইলেন । তাহার শরীরম্থ বন্ধুবিচ্ছেদজনিত 
ব্যাধির প্রিয়ন্রতপ্রাপ্তিরূপ ওষথে উপশম ইল । তখন তিনি 
অপেক্ষার্ত খৈর্ধ্যাবলমবনপুর্ধক বন্ধুকে বলিলেন, সথে! এ হতভাগার 
জন্য ভোমাকে যে কত কষ্ট ও কত যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইতেছে 
তাহা বলিতে পারি না ॥ এমন কি আমার জন্য সন্্যাসী হইয়া বর্ণ 
দেহে ভল্ম প্রলেপন, অজিনবাস পরিধান, অনাহারে কালযাপন 
করিয়াছ। প্রাণাধিক ! ইহা অপেক্ষা অধিক কউ আর কি আছে? 





'হইলে। অদ্য হইতেই মানবগণ মহীমণ্ডলে তোমার নামোজেখ 
করিয়া যথার্থ সৌছদ্য ও সাধুক্তার পরিচয় দিবে। তুমিই ধন্য, 
তুমিই প্রক্কত বন্ধু, যেহেতু চিরকালের জন্য জগম্মগুলে বিশুদ্ধ 
বন্ধুতারূপ কীততিস্তস্ত সংস্থাপিত করিয়া জনসমাজে প্রশংসার ভাজন 
হুইলে। নিশ্চয় তুমি অস্তিমে ধর্মরূপ মহা মহীকহের মোক্ষরূপ অযৃত 
ফলাশ্বাদন করিবে । হে হিতান্বেষিণ্‌শ্রিয়বন্ধো ! তোমার অনস্ত গুগ- 
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। সেই সকল বিস্তারিতর্ূপে প্রকাশ করিতে লাগিলেন! (উভয়ে 
উভয়ের কথায় বিন্য়ান্থিত ও কৌভুহলাত্রান্ত। তদনস্তর, শরিয়ত 
বিজয়সমীপে নলিনী সব্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় বিশেবরূপে পর্ধযালো- 
চনা করিলেন। পরে প্রিয়ব্রত নবাগত রাজন্মুত সহ নবযুবতী 
1 সখীদ্ধয়ের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন 
সরলা ও চপলা শ্রিয়ত্রতের পানার্ধ করকমলে পয়ঃপুর্ণ পবিত্র কাঞ্চন- 
পাত্র লইয়া মৃছ্ুগমনে আসিতেছেন। দেখিয়া বোধ হইল যেন ভগ- 


রের প্রতি পতিত হওয়ায় আশ্চর্য্যাস্থিতা হইয়া সে চপলাকে কহিল” 
চপলে ! অদ্য আবার একি অপরূপ রূপ নিরীক্ষণ করি+ রজতগিরি 
যে অদ্য হেমগিরিসহ মিলিত ! সমুজ্জবল হীরকখণ্ডে প্রতপ্ কাঞ্চন: 
খণ্ড শোভিত ! সখি ! নবীন সন্যাসীসহ সম্মিলিত &ঁ যে কুমার তুল্য 


রাজবালার বিষম বিরহব্যাধ্ির যহোঁষধ স্থরূপ হইবেন। তাহা না 
হুইলে উহাকে দর্শনমাত্র আমার বামনয়ন ও বামাঙ্গ স্পন্দিত হইবে 
কেন? সহসা অস্তরের ছুঃখপ্রোত দুরীকুত হইয়া হুখআত বাহিতা 


রাজনন্দিনী নলিনীর বিবাহরূপ, নলিনী প্রস্ফ,টিত করিতে ইচ্ছা 
করিয়াছেন। সরলার এ কথা শরবণমাত্র চগলা অমনি বলিল, 
সহচরি ! এ নবীন নাগরকে দর্শন করিয়া আমার নিশ্চয় বোধ হই- 
তেছে র্লাজবালার পরিশুষ্ প্রণয়তক অতি শীঘ্র পল্পবিত হইবে। 
অতএব সখি ! আর বিলঙ্গ কর! বিখেয় নহে, চল সম্গযাসীর সমীপে 
জান নবকুমারের পরিচয় জিজ্ঞাসা করি তাহা হইলেই 








| বতী নবযোগীকে মহাযোগী বিবেচনা করিয়া ধরণীভলে জয়া বিজয়া * 
সহচরীদ্বয়কে প্রেরণ করিয়াছেন । ক্রমে ভাহার। ভারাপতির মন্দিরে | 
আসিয়া উপস্থিত ₹ইল। কিঞ্চিৎ পরেই সরলার সরোজনেত্র কুমা- | 


নবকুমারকে দর্শন করিতেছ, আমার বোধ হুইতেছে উনিই বুঝি ; 


হইবে কেন? প্রিয়সখি ! এতদিনের পর বুঝি বিধাতা সদয় হইয়া 























সমস্ত জানিভে পার্রিব | এই বলিয়া উভয়ে উদাসীনের নিকট 
উপস্থিত হইল । ] 

অনন্তর চপল! যোগীকে সঙ্ধোধন করিয়া! বলিতে লাগিল, | 
বিয়োগিন্র! আপনার অজিনাসনে আসীন অভিনবাগত অনঙ্গতুলা 
রূপবান দ্বিতীয় নবীন যুবাপুকষ কে? আপনার সঙ্গেইবা ইহার কিরূপ 
সন্বন্ধ ? কি জন্যইবা উনি এস্থানে সমাগত? এই সকল বিষয় অনু- 
এপূর্বক প্রকাশ করিলে আমাদের অস্থির চিত্ত ্স্থা লাভ করে। 

চপলার কথা শ্রবণ করিয়া প্রিয়ব্রত হাস্যাননে বলিতে লাগি- 
লেন “ শোভনে ! আমি বীহার বিরহে এতাবহকাল যাপন করিতে- 
ছিলাম, অদ্য সৈই পরম বান্ধাবের শুভাগমন হইয়াছে।” এই মহো- 
দয়ই ত্রদধর্ষিদেশীখিপতি মহারাজ কেশরীবীর্ষ্যের তনয় ইহথীরই নাম 
বিজয়কিশোর, ইনিই সকল, ন্থুখের অধিকারী হইয়াও একমাত্র 
্বপ্রাবলোকিতা যালবদেশরাজছুহিতার প্রণয়ের ভিখারী, এমন কি 
ভাহার জন্য আহার নিদ্রা শয়ন প্রভৃতি বিসঙ্জন দিয়াছেন । মুখে 
কেবল “ নলিনী, নলিনী” এইবাক্য বারস্থার উচ্চারণ ভিন্ন আর অন্য 
কথা নাই | ভাল, তোমরাত রাজকুমারের সকল বিষয় বিদিত হইলে? 
এক্ষণে শারদীয় মেঘমালার উৎসঙ্গস্থিতা। বিদ্যুক্সতার ন্যায় কুমার ; 
সহ কুমারীকে মিলিত করিয়া এই রাজধানীকে অমরাবতীর ন্যার 
সমুজ্বল কর? রতি সহ রতিপতির ন্যায় বিজয়নলিনীকে দর্শন ] 
করিয়া জীবন সফল ও নয়নের তৃত্তিসাধন কর। বিশেষত: রাঁজ- 
নন্দিনীও বিয়োগাতুরা!? অতএব হে সুন্দরীগণ ! বিষম বিরহুবিধুদয়ে 
স্বছ্ঃখিতা নিমীলিতা নলিনীকে বিজয়সম্মিলনরূপ অৰুগোদয়ে আন- 
* দ্দিত ও বিকসিত কর। বসন্ত মুখাবোলোকিতা চ্যুতলতিকার ন্যায় 
বিজয়ের বিমল বিধুবদন প্রদর্শন করাইয়া বিয়োগিনী রা'জনন্দিনীকে 
| শোভিত কর। হে মৃগময়নে | অধ্ধিক আর তোমাঁদিগকে কি বলিব, 
যাহাতে উভয়ের বিরহবেদনা নিবারণ ও শুভ সংঘটন সত্থর হয় 
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অবলোকন করিয়া সানন্দে সুখসিন্গুতে সন্তরণ করিতে লাগিল । 
তাহাতে আবার হর্যোন্রমিত তরজমাল! ও হগআশাক্োত একক্রিত 
হইয়া সীদ্য়ের হৃদরস্থ রাজনন্দিনীর ভমঙ্গল চিন্তারূপ উচ্চতীরভূমি 
এককালীন ভন করিল। পলা স্বউটচিত্তে সরলাকে বলিল, মরলে! 
এতদিনের পর বিজয় বুঝি বিরহিণী নলিনীর হদ়ন্থ বিচ্ছেদানলে 
অবিচ্ছেদ অঙ্ব, প্রাদান করিতে আসিয়াছেন। সহচরি ! আর এস্থানে 
থাকায় আবশ্যক নাই শীত্র চল। বিষম বিরহবিকার রোগাক্রাস্তা 
কুমারীকে এইবার যাইয়া বিজর আযগনরূপ বিজয়ভৈরব নামক - 
অযোধ বটিকা সেবন করাইয়া সুস্থ করা যাউক। বদ 
নিশ্চয় রোগের অবশিষ্টাংশ দূরীুত হইবে, এই বলিয়া! উভয়ে | 
রোগনাশক বিজয়আগমনরূপ মহেষধ লইয়া হাসিতে হাসিতে 
জ্রতগতি বিজয়চিস্তায় অনিদ্রিতা রাজনুতার নিকট আসিয়া 
উপস্থিত হুইল। ] 

সরলা ও. চপল! যখন কুমারীসমীপে উপস্থিভ হইল, তখন 
তাহাদের অঙ্গ আনন্দে পুলকিত। ঢাঁকচন্্রাননে হাসাকোমুদী 
প্রকাশমাঁন। অন্তরে অনস্তানন্দতআোত বাহিত হইয়া মধ্যে মধ্যে 
কোমলাঙ্গীদের অঙ্গকে কম্পিত করিয়! তুলিতেছে। তখন তাহারা 
কুন্দকোরক বিনিন্দিত দশন শ্রেণী বিকাঁশ করিয়। রহস্যমিশ্রিত বাক্যাঁ- 
লাপপুর্বক অশেৰ আনন্দানুভব করিতেছিল। অনস্তর সরলা চপ- 
লাকে কহিল, সখি চপলে ! এমন আশ্চর্য্য কি কখন দর্শন করিয়াছ | 
ষেদিনমণি উদদিত হইলে পদ্িনীমুকুলিতা থাকে? কুমুদোবান্ধবোদয়ে | 
[কি কখন কুমুদিনী মলিনা ও শ্রীহীনা হইয়া থাকে? জচতুরা নলিনী ' 
সখীদবয়ের ভাব ভঙ্গিতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, অবশ্যই তীহার সঙ্গ- 
স্বীয় কোন না কোন সুমঙ্গল সূচনা হইয়া থাকিবে, তাহাতে আবার 
তাহাদের উপহাসমিঞ্িত বাক্যের বথার্থ ভাব বুঝিতে পারিয়া 
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নির্মলনলিনী | সী 
হুল? অনেকাংশে বাক্য ছারা অত হই থাকে এবৎ নিরাশ 
1 চিত্ক্ষেত্রে হস! আশারও সঞ্চার-হয় । 
| যদনোন্াদিনী নলিনী যেন তাহাদের বাক্যে আস্বাসিত হইয়াই 

বলিলেন, সহচরীগণ | অদ্য কেন তোমাদিগকে এরূপ আনন্দিত 
দর্শন করি৷ কই, আর একদিনও ত এরূপ ভাব অবলোকন করি নাই? 
অদ্য কেন অভিনব ভাবরসের আবির্ভাব হইল? তোমাদের ভাবভঙ্গি 
ও সহাস্যানন দর্শন করিয়। আমার বোধ হইতেছে, এতদিনের পর 
ঝুঝি এ অভাগিনী বিরহিণী নলিনীর বিরহবিকাঁর শান্তি ও নিরা- 
নন্দচিত্ প্রন মূর্তি হইবে। ছুরদৃষট দুীকৃত হইয়া সৌঁভাগ্য- 
"কূর্য্ের উদয় হইবে, অন্যথা কেন তোমাদের কথায় ও তোমাদের 
আক্কতি প্রন্ততি দর্শন করিয়া অকল্মাৎ আমার আপ্রক্ষতিস্থ চিত্ত 
প্রকুতিস্থ হইল। বিধাত| কি এদিনের পর আমার প্রতি সদয় 
হুইবেন? সুচাকহাসিনি ! আর মনোভিলাষ প্রকাশ করিতে বিলঙ্ব 
সরও না, ত্বরায় ব্যক্ত কর? 1 

চপলা তখন হাসিতে হাসিতে কহিল রাজনন্দিনি | এমন কিছুই ; 
নহে, আমরা উতয় স্ধীতে মনে মনে একটি কপ্পন! করিয়াছি। 
আপনার এই উদ্যানে হেমলতাজড়িত হেমতক রোপণ করিয়া 
প্রাণপণে তাহার মুলদেশে ত্ররূপ আলবাল বাধিব এবং ভাহাতে 
স্বকপোল কম্পিত আদিরস পুর্ণ বাক্যবারি সেচন করিয়া পরিবর্ধিত 
করিব। অদৃষক্রমে যদি তাহাতে আঁ মধুপুর্ণ পবিত্র প্রণয় প্রহুন, 
প্রস্ফুটিত হয়, উভয়ে দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক জ্ঞান করিব । চজ্জা- 
ননে ! সেই জন্যই অদ্য অসীম আনন্দে নিমগ্সা। ইহা ব্যতীত 
“আমাদের অন্য অভিসন্ধি নাই৷ 

নলিনী সখীদের অসাময়িক রহস্যে ঈষৎ কুপিতা হইয়া কি 
লেন, রথা বাক্যব্যয় কেন কর? এ রহস্যের সময় নয় | একে বিচ্ছেদ- 
জ্বালা, তাহার উপর তোমাদের আ্বালা, আমি অবলা হইয়া কত সহ্য | 
বদ! ভোমাদের অস্ত পাওয়া ভার । তোমরা! যে বাকপটটু এবং 
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সুরসিকা তাহা আমি বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছি, এক্ষণে বৃথা 
কথ| ও রহস্য পরিত্যাগ করিয়া নরলভাবে মনোগত ভাব প্রকাশ 
কর। 

সরল! ও চপলা সহস! বাজনন্দিলীকে কুপিতভাবাপ দর্শান 
করিয়া লজ্জিত হইল এবং বিনঅবদনে কহিল, কুমারি ! দাসীদের 


উপর বিরক্ত হইবেন না, সশ্র্রতি হুস্থাদ শ্রবণ কন? চাকশীলে! 


অদ্য শিবপুজাচ্ছলে শিবালয়ে গমন করিয়া দর্শন করিলাম, আপ 
নার হৃদয়হারি বিজগ্কিশোর এখানে উপস্থিত হইয়া বন্ধুসহ শিবা- 
লয়ে বিরাজ করিতেছেন: লারপ্যময়ি ! তাহার রূপের কথা৷ কি কব, 
অনস্তও শতমুখে বলিয়া শেব করিতে পারেননা। ব্রবর্ধিন!কেনই না” 
হইবে, বে যেমন তাহার ভাগেয তেমনই ঘটিকা থাকে। যাহা হউক 
বিজয়কিশোর আপনার তুলা নায়কই বটেন। নলিনী বিজয়ভানু- 
তেই শোভা পায় । বিধুমুখি ! আপনি যখন নিজ সোন্দর্ধ্যাদিগুগ 
দ্বারা অভি গম্ভীর শ্বভাব বিজয়কিশোরের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া 
ছেন তখন এই অবনিতলে আপনার তুল্য ধন্যা আর কেহই নাই। 
জলনিধিকে আন্দোলিত করা অপেক্ষা চন্দ্রচত্দ্িকার অধিক প্রশংসা 
আর কি আছে। এক্ষণে বরাননে ! আমাদের এই প্রার্থনা! যেমন শাশি 
সহ নিশী। এবং নিশীসহ শশী শোভিত হয় তদ্রাপ বিধাতা কুমারসহ 
আপনাকে এবং আপনার সহিত কুমারকে সতত শোভিত ককন। 
জমুখি ! আমাদের জ্ঞান হয় আপনি অবনিমণ্ডলে কুমারের তপস্যা- 
রূপ আশ্চর্য কম্পরক্ষ তুল্য হইয়া জন্ম ধারণ করিয়াছেন । আপনার 


মনোহর করাএবন্ী নখরেখা ভাহার অঙ্ক, সুবস্কিম জযুগ্ ডাহা ] 


ঘ্িপত্র, আপনার রমশীয় অধর তাহার প্রাঙ্ক:র, করষুগল তাহার. 
প্পব, আপনার ঈষৎ হাস্য তাহার মুকুল, সুকুমার অঙ্গ ভাহার 
কুস্ছম এবং আপনার কমলকুটূল বিনিন্দিত কুচ্ছয় তাহার ফল স্বরূপ 
হুইয়াছে। 

সখীদের বিমল বিধুমুখ বিনির্গত অম্ভতময় বিজয়আগমন জস- ও 





[রি নির্ম্লনলিনী । নর ক্্ 











ন্ট তে 
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. স্বাদ শ্রবণ করিয়া কুমারীর বিরহবিকার এককালীন শাস্ত হইয়া 
আসিল। তখন ক্রাহার কোনলাঙ্ে নির্্ল গকাস্তিছটা ও 
হুন্দর ঘুখমণডলে মৃছুমন্দ হাস্য প্রুকটিত হইল। নীলাব্জনিভ নয়ন- 
যুগল অভিনব ্রীধারণ করিল । অপাঙ্গে আর ছটা সুতি পাও- 
য়ায় বোধ হুইল যেন অস্তরস্থ বিরহানল নয়নকোণ হইতে বাহির 
হইয়া পলাইতেছে। দিবাকরোনয়ে কমলিনী যেমন বিকসিত হয়, 
বিজয় আগমন শ্রবণে জদ্রুপ এ্রীহীন। মলিনা নলিনী এফুলিতা ও 
শোভাশালিনী হইলেন। নুখসরোবরে যেন হেমনলিনী ভাগিতে 
| লাগিলেন। অনন্তর কুমারী ধরাসন হইতে গাত্রোশ্ধান করিয়া বলি- 
"1" লেন, সুখছুখভাগিনী সঙ্গিনীগণ ! অদ্য তোমরা আমাকে যে সু 
সন্থাদ শ্রবণ করাইয়া নুস্থ করিলে, সখীগণ! বলদেখি, কি ধন প্রদানে 
ইহার প্রতিশোধ ও আমার ক্ষোভ নিবৃত্ত হয়। আমার বোধ হয় 
পুর্ঘ জন্মে তোমরা আমার প্রাণাধিকা সহোদরা ছিলে, কোন না 
কোন কারণ বশত: এই জন্মে বরস্যা ভাবে ছলন! করিতে আসিয়াছ। 
এক্ষণে বিধাতার নিকট কায়মনো বাক্যে এই প্রার্থশা করি, যেন জন্বা- 
স্তরে ভোমাঁদের মত হিতৈবিণী সহচরী প্রাপ্ত হই।' সখি! এক্ষণে 
যাহাতে সেই হৃদয়নাথকে একবার দেখাইতে পার, তঘ্ধিষয়ে ষত্রুবতী 
হও, আমার মন আর ধৈর্য মানে না। 

সে দিন কুমারী নখীদ্য় সহ কুমার সমন্ধীয় নানা কথা শ্রাসঙ্গে 
অতিবাহিত করিলেন। স্থির হইল পরদিন অপরাহ্ছে শিবমন্দিবে 
যাইয়া প্রাণবললতকে দর্শন করিয়া জন্ম সার্থক করিবেন। অদ্য সেই 
সখের দিন সুপ্রভাত হইল। অদ্য বিজয় সহ নলিনীর নয়নে নয়নে 
* খিলন, মনে মনে অনেক দিন পুর্েই মিলিয়াছিল। অদ্য কুমারীর 
দিন আর যায় না, অপরাহ্ণ আর আইসে না, সুখের সময় আসিয়াও 
আইসে না, প্রতিযুহূর্ যুগসহজ্্ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কখন 
কখন বা উর্দেদৃা্ি করিতেছেন, ইচ্ছ। হইতেছে হস্ত দিয়া হু্ধ্যদেবকে 
আজ ৬ অপপক্ষণ পরেই নাকি সেই 
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১৩২ নির্থলনলিনী। 

নলিনী হস্তছাড়া হইবে, পরক্ষণেই আবার বিজয়হস্তগভ হুইবে, এই 

ভাবিসলাই বেন াইয়াও যাইভেছেন না, ই্ছ। করিয়া বিল কফিতে- 

. ছছন এবং প্রখর করকণ্টক বারা বিজয় সতধান গমনপথ কদ্ধ করিয়া | 

। ্লখিলেন। বাস্তবিক ্র্ণপন্প্রাপ্ত হইলে সামান্য প্র লাললা কে | 
] 
| 








করে? কুমারী সততই চঞ্চল, কখন গ্বহে,কখন বাছিরে, বস্তুতঃ বন্দিন- 
ব্যাপি বিচ্ছেদের পর শুভ মিলনদিনে  প্রণরী ও প্রাণয়িণীর উভয়- 
কেই ইতস্ততঃ করিতে হয় ৷ 

ক্রমে দিবাবসান হইয়া আসিল, বিজ দর্শনার্থ নিরূপিত লময় | 
উপস্থিত হইল। কুমারী, সখী সরলা ও চপল! সহ মিলিত হইয়া, 
উদ্যান হইতে বহিষ্কৃত হইলেন । বিজয় সমীপে যাইবেনপ্বলিয়া' 
বিশেষরূপ বেশভুষা কিছুই করিলেন না, অথব! জ্যোৎস্বাময়ী রজনীর 
] অঙ্গে কি লামান্য খদ্যোৎ্ভূষণ শোভা পাইয়া! থাকে? যে নায়িকা | 
নানা বেশভুবায় ভুষিতা হইয়া নায়কের মন হরণ করিতে চেষ্টা করে, | 
তাহার প্রেম প্রক্কত প্রেম নহে এবং যে নায়কও কেবলমাত্র কৃত্রিম | 
বেশ বিন্যাস জনিতরূপে মোহিত হইয়া প্রেমপাশে বদ্ধ হয় সে প্রেম 
| রূপজ প্রেমমান্র। প্রাভঃকাঁলীন শিশিরবিন্দুর ন্যায় সে প্রেম ] 
অপ্পকাল স্থায়ী । কুমারী অদ্য ক্ুত্রিম বেশভুষার প্রতি দৃক্পাত 
1 না করিয়া স্থাভাবিক অনুপম সৌন্দর্য্য চতুর্দিক আলোকিত করত ] 
যহানন্দে গমন করিতে লাগিলেন । দেখিলে বোধ হয় ষেন | 
রোহিণী সথীসহ শিবললাটমথ ্বীয় পতির বিমোচনার্ঘ শিবালয়ে গমন 
করিতেছেন। ক্রমে ভীহারা শিবালয়ে আসিয়া উপাস্থিত হইলেন । 
কুমার তখন শ্রিরত্রতসহ একাসনে আসীন। প্রিয়ন্্রত দর্শন করিলেন, 
পরারিচিত। সহচরীদয়সহ বরোঙ্গনা হইভেও রূপবতী স্থির সৌঁদামিনী " 
স্কূপা এক নবীন। ললনা লঙ্জিতাননে মন্দিরদ্বারে দণ্ডায়মানা। 
সেই নবাগত রমণীরক্ছের অঙ্গমাধুর্ষ্য ও সৌবদরয্যরাশি সন্দর্শন করিয়া 
মনে মনে স্থির করিলেন, এই নেত্রললামভূভা লাবণ্যময়ী রমণীই বুঝি 
কুমারের হৃদয়বিলাসিনী হইবেন। ইস্থীর নামই বুঝি হেমনলিনী। 
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9এই রমপীই বদি প্রকত রাজকুমারী হয়েন, কুমার বদি নারীগর্ খর্ক- 
কারিণী এই কামিনীর জন্যই উত্মাদগ্রস্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে 
কুমারের সমগ্র ছুঃখ ও ক্রেশ সার্থক এবং জন্ম সফল ।' 

২০ শ্রিষ্রত আর অজিনাসনে থাকিতে পারিলেন না। - 
শান পূর্বক ভা হাদিগকে মিউ সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, হুন্দরীগণ ! 
আর কতক্ষণ দণ্ডায়মান! থাকিবেন, উপযুক্ত স্থানে আসন পরিগ্রহ 

1 ককন। তাহার! বিজয়বান্ধবের সুমধুর সম্ভাবণে সন্ত্ট হইয়া পাধা- 

শাসনে আসীন: হইলেন । আহা ! কুলবালা অবলাদিগের অঙ্গে 

শ. সযুজ্জল অযুল্য লজ্জারত্ব কি শোভা পায়। যে রাজনন্দিনী চিত্র- 

" পাকি কারের ঘোহনমর্ত দ্শনাবঘি শরীরের ন্ুশোভন লজ্জা- 
ভরণ বিমোচন করিয়াছিলেন, অদ্য সেই কুমারী কুমারকে সাক্ষাৎ 
অবলোকন করিয়া পরিতাক্ত ভূষণ পুনর্কার অঙ্গে ধারণ করিলেন। 
স্বহার অঙ্গবসন সত শিখিল হইত, অদ্য কিনা তিনি অবগ%ন- 
বভী হইয়া! বসিলেন | তিনি এখন লজ্জীময় হুদে নিমগ্রী হইলেন। 
সরলা শ্রিয়্রতকে সাঁদরসম্বোধন করিয়। বলিল, মস্তিত্তত ! এই যে 
অবগুঠনবতী নবধুবতীকে দর্শন করিতেছেন, ইনিই কুমারের-হথপ্ীব- 
লোকিভা নলিনী। আমাদের মুখে কুমারের শুভাগমন বার্ত। আবূণে 
অধীরা হইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। 
(কুমার অখণ্ড ভূমগ্ডলের অমূল্য রত্বভূতা কুন্থমশরের অমোঘ 
মোহন তন্তস্বরূপা অসামান্যা রূপলাব্যময়ী অবগুঠনবতী নবীন্য 
নলিনীকে দর্শন করিয়া অপার সুখসিন্ধৃতে ভাসিলেন। উন্নমিত 
মহানন্দলহরী হৃদয়ে প্রবাহিত হইতে লাগিল । অস্তরন্থ বিরহানল 
*কুমারীদর্শনরূপ হুখসলিলে নির্কাপিত হইল। স্বপ্দর্শনদিবসাবধি 
বেডন্দ্াস্য হাস্যরহিভ হইয়াছিল, অদ্য সে আনন স্মিভানন হইল। 

 বিনি পিত। মাতার মায়া কাটাইয়া ও রাজ্যশ্বর্ষ্যে জলাগ্রয়ি দিয়া 

নিরাশপূর্ণ প্রেমার্ণবে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে অদ্য তিনি 














এস্ছ কুল প্রাপ্ত হইলেন। যে কুমার, কুমারীর রী 
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১৩৪ নির্মলনলিনী। ] 
মুর্তি চকিতের ন্যায় দর্শন করিয়া নিযস্তর নয়ননীরে ভাসিতেছিলেন, 
৷ অন্য তিনি সেই সৌন্দর্য সরবস্ীভূতা হবপ্রাবলোকিভা রাজদ্তাকে 
] সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া শু্ধ মনোরথবক্ষকে প্পবিত বোধ করিলেন । 
নলিনীর অলেকিক সৌন্দর্ধ্যমাধুরী সন্দর্শনে কুমার মনে মনে বিবে- 
চনা করিলেন, বহুল! মহিলা সুভি দ্বারা বিধাতা যে অভ্যাসশক্তি 
লাত করিয়াছেন, তাহা আমার নলিনীভেই প্রকাশিত 
17 অনন্তর চপলা সরলাকে কহিল, সরলে ! অদ্য ভাই কি আশ্চর্য 
দর্শন করি, জলদোদয়ে সৌঁদামিনী স্ফততিঘতী না হইয়া নিশ্চন্তা 
থাকিতে দেখিয়াছ? বসস্ত সমাগমে চ্যতলতিকা অলিপরাঙ্মুখ | , 
| একি কালক্রমে বে সকলই বিপরীত দেখিতেছি? মিনি কুমারের 
'অদর্শনে লোকলজ্জা ভয় প্রভৃতি না করিয়া অবিরত নয়নজল ত্যাগ 
॥ করিতেন, অদ্য তিনি স্রাহার হাদর়নাথকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া সেই 
সকলকে অনায়াসে অঙ্গে ধারণ করিলেন হিনি চিত্রপট দর্শনা- 
বধি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়৷ অবগুঠন কেমন তাহা জানিতেন না» 
এখন কি না তিনি অন্তরের অযুল্যরত্র বিজয়রদ্বকে দর্শন করিয়া 
অবঠনবতী হইয়া রহিলেন। যে নলিনী নিরস্তর চিত্রচোরকে পাইবার 
জন্য কাতরম্থরে হা হৃদয়বলত ! হা প্রাণনাথ !হা৷ জীবিতেশ্বর ! বলিয়া 
| ভ্রন্ধন করিতেন+ এখন কি না তিনি সেই প্রাণেশ্রকে সমক্ষে অব- 
লোকন করিয়া সে রব দুরীকুত করত তাহার স্থলে নীরবকে নিযুক্ত 
কলরিলেন। সখি !তৰে এতদিন রাজনন্দিনী কি আমাদের নিকট 
। বাহ্যিক প্রা প্রদর্শন করিতেন? যদি কুমারীর হৃ্ক্ষেত্রে এরুত 
প্রণর অঙ্কিত হইত, তাহা হইলে কি, কোমলা্গী এখন স্থীয় যুখ- 
কমল হৃদয়কমলে সংস্থাপিভ রাখিতেন? অবশ্যই রাজকুমারী * 
চজ্দ্রাননের বাক্যামৃত প্রদানে কুমারের চিরপিপাসা শাস্তি করিতেন । 
চগলার কথা সরলাকে ভাল লাগিল না, কুমারীকে চপলা অন্যায় 
্রণয়ভৎ্'পন! করিল দেখিয়া, সরলা ঈষৎ কুপিত হইয়া তাহাকে 
27, এজ. 
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ভোমার কিছুমান জান নাই, ভাহা হইলে তুমি কখনই অকারণ কমা 


তোমার সকলই সৃতি ছাড়া, তুমি কি জান যে কুলকামিনীদের লজ্জা 
এছ অব$ঠনই অঙ্গের প্রান চিচ্ছ। অকুল কলম্কসাগরে যাহারা 

বাপ দিয়াছে, নর্লজ্ঞতা ঘুখরতা ভাহাদ্রই প্রয়োজন ।কুলকাখিনী- 
গণ কে কেথায় লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া পুকষের সহিত প্রথমে কথা 
হিয়া থাকে? কুমারী, কুমারপ্রেমে আবদ্ধ এব কুমারও কুমারীর 
জন্য লালায্মিত, ভাল, সে সব কথা সত্য বটে কিন্ত ভাহা হইলেও 
€. একবার কুমারের স্বভাব পরীক্ষা করিয়া দেখাত উচিত? আর দেখ, 
শবীহার প্রতিযুর্ত দর্শন করিয়া কুমারী অধীরা ও উন্মতাপরায় হইয়া 
ছিলেন, তাহাকে অদ্য সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া কুমারীতে কি আর 
কুমারী আছেন যে, কুমারের সহিত কথা কহিবেন। চপলে ! তুমি 
কুমারীর সব দোষ দিলে, আমিত তীহার কিছুমাত্র দোব দেখিতে 
পাই না, কুমারেরই সব দোষ । তুমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখ, 
ছায়াই দেহের অনুকরণ করে, দেহ কিছু ছায়ার অনুকরণ করে না? 
| কুমার যদি কথা কহিতেন, তাহার ছায়াঙবন্পা কুমারীও তাহা হইলে 
তৎ্পরে কথা কহিতেন। আর দেখ, অলি প্রথমতঃ গুগ্‌গুণুরবে 
পথ্িলীকে মোহিত করত তাহার মধুপান করে+ পিনী কি অগ্রে 
তাহাকে মধুপান করিতে আহ্বান করে? কুমার যদি অগ্রে কথা 


কুমারকে ্বখী কপ্িতেন। আর দেখ, যে চোর পরিশেষে চৌঁ্য- 
স্তর অনাদর করে, সেই বা কেমন অকুতজ্ঞ চোর | 

সথীদ্ধয় এইরূপ নানাবিখ-রহস্তে নিযুক্ত হইল। এদিকে হেম- 
| খল, কবির ীকাটৈর, কনর কোমল কাস্তি 
দর্শন করিয়া পুলকিতাঙ্গ হইয়া উঠিলেন | সলিলবিহীনা তরক্ষিনী 
বেখন ধারাধরকে লাভ করিয়া প্রীবল বেগবতী হইয়া উঠে তদ্ধাপ 











বীর দৌষ দিতে না 1 ভ্রীলোকে কে কোন্ৃকালে অগ্রে কথা কয়। | 


কছিতেন, তাহা হইলে কুমারী অবশ্যই ভহার সুমধুর বাক্যাঘৃতদানে, । 
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নত নির্মলমলিনী। 
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1 হইতে আর়ত নয়নের অমোঘ অপাঙ্গবাণ প্রাণনাথের প্রতি সন্ধান 


ও ₹7-- জি 


উদ্িত হুইল। তাহার অঙ্গামান্য রূপলাবণ্য অবলোকন করিয়া 
মনে ঘনে বিবেচন! করিলেন, বুঝি রতিপতি উমাপাতির প্রচণ্ড লোচন- 
রূপ ব্ঠিকুণ্ডে নিজদেহকে আহত প্রদান পুর পুনর্ধার গাবিতর হইয়া 
মহ্ীতলে জন্মগ্রন্তণ করিয়াছেন । চিরাভিলধিত কুমারের সমাগম 
লাভে এককালে আনন্দ ও মোহরসে নিমগ্ন হইলেন । সুষসিন্ধু উ- 
লিল! উঠিল, সাস্বিকরসে শরীরে ভাবাস্ত্র উপস্থিত হইল। মদনো- 
স্বাদিনী নলিনী আর অধোবদনে থাকিতে সমর্থা হইলেন না। এক 
একবার অবনত মস্তক উন্নত করিতেছেন । মধ্যে মধ্যে অবুঠন মধ্য 


করিতেছেন? পাছে কেহ দর্শন করে, এই ভয়ে কখন কখন লচকিতে 
চতুরদিক নিরীক্ষণ করিতেছেন। কুমারী এইরপভাবে আকর্ণনেত্রে 
অব্যর্থ কটাক্ষবাগ সংযোজিত করিয়! কুমারের প্রতি নিক্ষেপ করায় 
ভিনি এককালে অধৈর্ধ্য হইয়া উঠিলেন। তিনিও নলিনাক্ষের 
ললিত ভাবভঙ্গি দ্বারা নলিনীর প্রচণ্ড নয়নবাণ খণ্ডন করিতে লাগি- 
লেন। যখন নলিনী নয়নবাণ নিক্ষেপ করিতেছিলেন, সেই সময়ে 
যদি লজ্জা প্রাতিবন্ধক না হইত, কাহার সাধ্য সে শরসন্ধান হইতে 
মুক্তিলাভ করে। কুরঙ্গনয়নার সে কটাক্ষরুপাণে কত শত যোগী ; 
খষি মুনিগণের মস্তক ঘুর্ণিত হয় কিন্ত কুমার সে শর অনায়াসে সহ্য 
করিতেছেন । কেনইব! তাহা ভাঙার সহ্য না হুইবে, ষিনি স্বপ্ন দর্শন 
দিবসাবধি যে মোহিনীঘুর্তিকে হাদয়মন্দিরে সংস্থাপন করিয়া অনা- 
য়াসে ছুর্গদপথ প্রান্তর ও পর্ষত প্রভৃতি অতিক্রম করিতে পারিয়া- 
ছেন তিনি যে অদ্য কুমারীরকমলনেত্রের কটাক্ষশর সহ্য করিবেন, 
কাহার আর বিচিত্র কি? এইরূপ ভাবে উভয়ে নিজ নিজ আয়ত * 
নয়নরঙ্গাঙ্গনে নীলমনিনিভ তারকারূপ নর্তকী চতু্য়কে হুঠামে 
নাচাইতে লাগিলেন। উভয়ে উভয়ের কৌশল পরিপূর্ণ নয়নভঙ্গিতে 
বিমোহিত । ] 

সরলার কুমারের প্রতি চোরাপবাদ বাক্য এবণ করিয়া এ 


























নির্মলনলিনী। ী 
আর কথা না কহিয়া থাকিতে পারিলেন না| অমনি সরলাকে 
সম্বোধন করিয়৷ বলিলেন, সুন্দরি! কুমার সমন্ধে যে সকল বাক্য 
প্রয়োগ করিলে ইহা কিন্যায়ানুগত, না তোমার নিজের ইচ্ছামত? | 
। ষদ্দি তুমি অন্যায় ন্যায় বিচার করিয়া বলিতে, ভাহা। হইলে কখনই 
1 উন্লিথিভ'বাক্য সকল প্রয়োগ করিজেনা। আমার বোধ হয় তুমি 
নিজের ইচ্ছামতই বলিতে ছিলে, হাস্যাননে ! তোমাদের রাজনন্দিনী 
[ ক্ষীণাঙ্গী হইয়াও লক্জারূপ দুস্তর তরক্িণী সম্ভরণ করত কুমারের 
কোমল হৃদয়ে প্রবিষটা হইয়া পলকের মধ্যে তাহার মন প্রাণ হরণ 
করিয়া চলিয়া আসিলেন। বল দেখি তার পর কি কুমারী আর 
1, কুমারের অনুসন্ধান করিয়া ছিলেন। কুমারত নিজে আসিয়া কুমা- 
ব্লীর মন হরণ করেন নাই। যদি বল কুমারের প্রতিক্কতি দর্শন করিয়া | 
যোহিত হন ভাল, সে প্রতিকৃতি ত কুমারীরই নিকটে ছিল । কিন্ত 
সবপ্রীবলোকিতা নলিনীমুত্তি কুমারের নিকট ক্ষণমাত্র ছিল কিনা | 
সন্দেহ। এখন বল দেখি কে চোর, আমার কুমার না তোমাদের | 
কুমারী । নুচতুরে ! আর বৃথা বাদান্ুবাদে প্রয়োজন নাই। 
কাহারইবা দোষ দিব, উহ্থারা উভয়েই উভয়ের পবিভ্রাপ্রেমে আবন্ধ। 
কুমারী কুমারের জন্য ব্যাকুলা, কুমার ও কুমারীতে বিমোহিত, বলিব 
কি চক্্রাননে ! হেষে কঠিনতা আছে বলিয়া কুমার, কুমারীরনাম নির্মল 
নলিনী রক্ষা করিয়াছেন। অদ্য হইতে তোষরা কুমারীকে 
“নির্মলনলিনী" বলিয়া আহ্বান করিও। নলিন সয়না নলিনীর 
কুমার রক্ষিত নুতন নাম শ্রাবণ করিয়া সরলা ও চপলার সুচাক 
আস্যে হাসি ধরেন|। তাহারা উভয়ে কথোপকথন করিতে 
“ লাগিল, কুমার ভিন্ন কুমারীর এমন কোমল নাম কেহ কি রাখিতে 
পারে? হিমাৎশু ব্যতীত আন্যে কুমুদিনীর মর কি বুঝিবে? মণি 
পরীক্ষক ভিন অপরে কি মনি চিনিতে পারে? যে ব্যক্তি নয়নহীন - 
দেকি কখন ্র্ণপ্রতিদার গুণ ব্যাখ্যা করিতে পারে । দেখ | 
' ১5557 কেমন জুললিত নাম রক্ষা করিয়াছেন। 
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। বাস্তবিক আমাদের হেমনলিনী নির্সল নলিনীই বটেন। লী 
হেম পণ্মে আর নির্মল পদ্মে অনেক বিভিন্নতা আছে কিনা? 
কনকপছ্ের গুণের মধ্যে ত কাঠিন্য ও মলিনতা। সেই জন্যই বোধ 
হয় মকরন্নও সদান্ধ সরোজেই অবশ্থিতি করে। যে পঘ্ুরস বির 
হিত ও গোবিন্দ পদীরবিন্দ পুজায় বঞ্চিত, সে অতিশয় শোভাশালী 
ও'মহামুল্য হইলেও-কি ক্সসরাজ অলিরাজের চিত্ত আকর্ষণ করিতে 
পারে? না মনুজরন্দের আ্রাণেক্দ্িয়ের তৃপ্তিসাধন করিতে সক্ষম হইয়া | 
খাকে? কুমার যে হেম শব্দের পরিব্তে নির্মল শব্দ প্রয়োগ করি- 
ফ্াছেন, ইহাতে আমরা য্পরোনাস্তি পরীতিলাভ করিলাম । এখন ,. 
রাজনন্দিনীর নাম প্রত হইয়াছে। বিবেচনা করিয়। দেখিলে ফুযারীর” 
ম্পককুন্ুমনিভাঙ্গ নিরস্তর নির্লতা ও কোমলতী পুর্ণ এবং পদ্ঘগন্ধ 
সংযুক্ত নলিনীতে যদি এত গুণ না থাকিত, তাহা হইলে কি 
তিনি ত্রদ্মধিদেশীধিপতি ভূপাল কেশরীবীর্ষ্যের পুত্র বিজয়- 
কিশোরের চিত্তভবনে এবিস্ট হইয়া চকিতের মধ্যে মন হরণ করিতে 
পার্সিতেন? | 
ক্ষণকাল পরে সথীরা কুমারকে সম্বোধন করিয়! বলিলেন, রাজ- | 
1 গত! আর আমরা এ রঙ্গভুমিতে আপনাপের কুরক্দনয়নের ঘোরতর 
| রণ দেখিতে পারি না। গুধনিধান | এ যে অতি তীম রণ্‌, যে রণে 
রাতিপতি নারধি, সে রণে সকলকেই পরাস্ত হইতে হয়। 'নলিনীনব 
প্রণয়িন্! আপনারা উভয়েই নয়নবাণ ক্ষেপণে বিশেষ পটু তাহা 
আমরা বুঝিলাম $ রণপণ্ডিত ! আমাদের একান্ত বাসনা যে রণ- 
পান্ডিতা রাজহুতাকে বামে বসাইয়া সচীসহ সচীপতির ন্যায় ঝুমারী 
সহ আপনাকে অবলোকন করিয়া বহুদিনের পরিশু্ষ মনোরথ "| 
মহীকহ -পল্লাবিত ও জীবন সার্থক জ্ঞান করি। ভ্রিয়ত্রতও দেই 
সময় সখীদের কথায় যোগ দিয়া তাহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া কহি- 
লেন, সুন্দরীগণ! তোমাদের কথা শুনিয়া আমি পরম প্রীতিলাভ 
্ করিলাম, আমারও একাস্ত ইচ্ছ। একবার কুমার ঝুমারীর যুগলমূর্তি $ 
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1 কা লিানী বানচকোরের পিপাসা নিত ও সকল 
| শ্রন সফল বোধ করি। প্রিয়ত্রত ও সখীদের কথা শ্রবণ করিয়। কুঘার 


] 
মৌঁনাবলঙ্থন করিলেন । 


সবুর কুমারের মোনই সঙ্্তির লক্ষণ বিবেচন। করিয়া ক্ষারীর 
কোমল ভুজবল্লী করকণলে ধারণপু্রক উহাকে কুমার সমীপে লইয়া 
যাইতে উদাত্ত, লজ্জাবনতথুখী অবগুঠনবতী রাজক্মারী_ প্রপ্মতঃ 
শরীর সঙ্কোচ প্রভৃতি অঙ্গভ্জি দ্বার অনিচ্ছা গ্রকাশ করিতে লাগি- 
লেন কিন্ত সখীরা ভাহাকে ধরাধরি করিয়া ক্মারবামে লইয়া বসাইল। 
আহা! কি শোভা, যেন কনকমৃশালে বিশুদ্ধ কনক কমল বিকসিত 
[1১ হইল কান কাঞনরক্ষে যেন কষিত কাঞ্চলতা জড়িত হইল । 
বিচ্ছেদ অন্ধকার তিরোহিত হইয়া! অবিচ্ছেদ অকণের অভ্যুদয় হুইল। 
চিরক্ দূরীভূত হইয়া উভয়ের অন্তরে স্বখসিদ্ধু উলিয়া উঠিল। 
আহা ! অদ্য কি জুখের দিন, প্রিয়ত্রত কুমার কৃমারীর অনুপম 
ষ্গলরূপ দর্শনে বিমোহিত ও আত্মবিস্ম.ত পলক পড়িতেছিল কিনা 
সন্দেহ। অনন্তর স্ূলা ও চপলা শশব্যন্তে মন্দিরাত্যন্তর হইতে 
মল্লিকা কুন্ুমমালা আনয়ন করত ক্মার ও কুমান্ধীর করে অর্পণ 


কোনরূপে স্বীয় করস্থু মাল! কুমারের কণ্ঠে না প্রদান করায়, নবীর 
উহার হস্ত ধারণ করিয়া কুযারের গলে মালা এ্রদান করাইলেন॥ 
ক্মারও স্বহস্তে মালা পরিবর্তন করিলেন । এইরূপে সঙ্গোপনে শি্- 
মন্দিরে কুমার কুমারীর শুভা উদ্বাহকার্্য সম্পন্ন হইল । 

বখন বামলোচনা রাজনন্দিনী অবগ্ুঃনবর্তী হইয়া কুমারের বাম- 
ভাগে উপবিষ্ট আছেন এবং রাজনন্দনও শ্মিভানন হইয়া সম্মিলন- 
সুখসলিলে সম্ভরণ দিতেছেন ; এমন সময়ে সরলা সহসা গগণাক্গানে 
নেত্রপাত করিয়া দর্শন করিল। বিভাবরী বিধেঁতি কৌনুদীবসন 
| পারিধান করিরার উপক্রম করিতেছেন। নীলাঙ্বর এক একটী করিয়া 








করিল। পরে অনেক অনুরোধের পর লজ্জাবনতমুখী রাজনন্দিনী 
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লেন। পুর্দিক হইতে চন্দ্র! যগডলাকার রখোপরি আরাচ হইয়া, । 
জগজ্জননী ও জীবনিচয়কে সুশীতল করিবার জন্য সিতক্র প্রসা' 
রণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । এমন সময়ে সরলা শশব্যন্ত হইয়া ন্ুম- 
ধুর স্বরে কুমারকে কহিল, গুণাকর | রজনী সমাগতা আর অখিকক্ষণ | 
ত এস্থানে রাজছুহিতার ও আমাদের অবস্থিতি করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া 
বোধ হয় না, যেহেতু আমরা সকলের অজ্ঞাতসারে অতি সঙ্কোপনে 
শিবালয়ে আসিয়াছি। কি জানি যদি রাজমহিষী কোন কারণে | 
উদ্যানে আগমন করেন, তাহা হইলেই ত ঘোর বিপদ । কৰকণাকর ! 
বিপদ ঘটিতে কতক্ষণ, একারণ নিবেদন করিতেছি, আমাদিগকে 
বিদায় অনুমতি ককন | আমরা রাজনন্দিনীকে লইয়া উপবনাভিমুখে ” 
গমন করি। অবকাশমত্ত আসিয়া আপনার পাদপন্র দর্শন করিব। 
এবখ যাহাতে অচিরে প্রকাশ্য পরিণয় কার্য নুসম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে 
বিশেষ সচেন্টিত থাকিব । আপনি ভাবিত হইবেন না। আপনা- 
দের বিবাহরক্ষে যখন কুস্গমকোরক দেখ! দিয়াছে তখন আর ভাহা 
বিকসিত হইতে ধিলম্ব কি? 

কুমার সহস।“সরলার মুখ বিনির্গত অর্াক্গভাগিনী হৃদয়বিলাসি- 
লীর বিদায় বাক্য আবণে চমকিত হইয়া উঠিলেন। হৃদয় শুক্ষ হইল, | 
তাহার আপাতত স্থ মন পুনর্জার বিচ্ছেদাশঙ্কায় উচাটন হইল। 
স্প্রসম্ন মুখমণ্ডল বিব& হইল, মনে মনে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। 
হায়ে আমি কি ছুর্ভাগ্য ! অদৃষ্টক্রমে এত দিনের পর প্রণয়িনী নলি- 
নীকে একবার নয়নে দর্শন ও বামে বসাইয়া জীবন মন ও জন্ম সার্থক 
জ্ঞান করিতেছিলাম ; এখন কিনা আবার ভাহাকে বিদায়দিতে হইবে । 
তায় ! আমি কেমন করিয়া দেহে প্রাণ থাকিতে এরূপ নিদাকণ বাক্য 
মুখ হইতে নির্গত করিব | বিনোদিনীর বিদায়ে নিশ্চয্লই আমার 
হয় বিদীর্ণ হইবে। কত কষ্ট কত যন্ত্রণার পর বদি প্রেয়সীকে 
অদ্য একবার দর্শন করিলাম, আবার কিন! ভ্রাহার অদর্শনরূপ 
শানিত অসির আঘাত শরীরে সহ্য করিতে হইবে | রে কর্ণ! তুই $) 




















1 ষদদি সরলার মর্মভেনী কঠিন বিদায় প্রার্থনার সময় বধির হইভিস? | 
1 ভাহা হইলে আমাকে পুনর্দার মনস্তাপ পাইতে হইত না। রেপাপ 

প্রাণ! প্রাণাধিকা প্রেযসীর বিদার পরা্থনারূপ পাষাণে এখন কেন 
তুইচূর্ণ হই্‌লি না? মনে মনে এইরূপ ক্ষোভ ও আত্মতিরক্ষার করিয়া 
সরলার বিদায় প্রার্থনার কোন উত্তর না দিয়া কুমার অধোবদনে 
রাহিলেন! 

অনস্তু বিজ্ঞ সচিবন্থুত সরলার বাক্য সারসঙ্গত করিয়া 
| ভাবিলেন, রাজনন্দিনীর সঙ্গিনী যাহা! বলিল সকলই ন্যায়ানুগত। 
: ,্লাজকন্যার রজনীতে শিবালয়ে অধিক্ষণ অবস্থিতি করা সাধু 
1 শঙ্ষত বলিয়া বোধ হয় না, পদে পদে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা, একে 
কুমার বিপদগ্রস্ত, ইহার উপর যদি আবার কোন বিপদ উপস্থিত 
হয়, ভাহা হইলে উহার মনোরথ সফল হওয়া কিন হইয়া উঠিবে। 
ইইদের যখন পুর্জ হইতেই মনে মনে মিল হইয়াছে+ অদ্য শিবালয়ে 
একরূপ উদ্ধাহও হইয়া গিয়াছে ; তখন যে কুমারের সহিত কুমারী 
মিলিতজীবন হইবেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে 
হয় শীত্র, ন। হয় কিছু দিন বিলম্বে। শীত্রে হওয়াই অধিক 
সম্ভাবনা। যাহাই হউক তাহা বলিয়া কখন কুমারীকে আর | 
অধিক্ষণ শিবালচয় অবস্থিতি কারিতে বলা বাইতে পারে না। কুমার | 
ত দেহে জীবন থাকিতে জীবনাধিক রা'জবালাকে কোন ক্রমেই 
বিদায় দিতে পারিবেন না| রজনীরও ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে 
শ্রিয়ত্রত যনে মনে এইরূপ তর্কবিতর্ক করিয়া সরলাকে কহিলেন, 
্বদ্ধিমতে ! ব্লাজনন্দন কি প্রাণ থাকিতে প্রণাধিকা প্রেয়সীকে 
বিদায় অনুমতি করিতে পারেন? স্প্রাবধ্ধি ষাহাকে অস্তরে অবিরত 
| অবলোকন করিতেছিলেন, অদ্য স্রাহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া কি কখন 
নিদাকশ বিদার বাক্য অহুমিভ করিতে পারেন? গুন্দরি ! কুমারের 
1 অনুমতি অপেক্ষা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। রজনী প্রায় 
তেব সত্লাল শা 


৬৪ ৩ 


ু্ টু নি্বলালনী ? 


























| স্রাহাকে ভাল লাগিবে, কুমারী যে তখন গরজে জ্ঞানশৃন্যা, 





13. ৯৮৮০৮ নয়ননীরে নিরন্তর অভিষেক ও অনা- 
ও 





১---- ক্ষত 
১৪২. নিকলনলিনী) ৬ 


সায় গন কর তোমাদের অধিক আর আমি কি বলিয়া দিব? 
ক্মারীর অবস্থাত বিশৈবরূপ: পরিজ্ঞাত আছ কুমারের অবস্থাও 
স্চচক্ষে_ দর্শন- করিয়া চলিলে, এক্ষণে বাহা ভাল রিবেচনা হয় 
করিবে। 

সরল! ও চপলা কুথারের অনুমতি এরতীক্ষা না করিয়। ত্রিয়ত্রত- 
বাক্য শিরোধারণ পুর্ব কুমারীকে বলিলেন, কোমলার্গী ! যামিনী 
অধিক হইয়াছে, আর ক্ষণকালও এন্ছানে অবস্থিতি করা বিধেয় 
নহে। হেযার্গি! অদ্তএব শীত্র গাত্রোখান ককন। মৃদ্রুগমনে 
উপবনাভিুখে গমন করা যাউক। শুভানুধ্যায়িনী সঙ্গিনীদের শুভ- 
করী ভারতী তখন কুমারীকে ভাল লাগিল না। কেমন করিয়াইক+' 


লখীদের বাক্য অমৃতময় হইলেও তখন রানাকে বিষবৎ বোধ হইল 

কি করিবেন গমনের কথা শুনিয়া যন অতিশয় চঞ্চল হইলেও সখীদের 
বাক্যে একবার উচ্িতে চেটা করিতেছেন $ পরক্ষণেই অমনি অনিচ্ছা 
আসিয়া পথাবরোধ করিতেছে । কখন অজিনাসন হইতে অর্ধ 
অতি কষ্টে উদ্ধিত করিতেছেন, ততক্ষাৎ আবার স্স্থানে সমাসীনা। 
কখন মন কুমারের নিকট, কখন সখীদের বাক্যের অনুবন্তী” 
কুথারীর এইরূপ রঙ্গ দর্শন করিয়া চপলা বলিল, ওগো রাজনন্দিনি ! 
অঞ্চলম্পর্শে যখন আপনার এই, ন! জানি অঙ্গস্পর্শে আরও কি 
শ্ুইবে। চল, রাত্রি অনেক হইয়াছে আর বিলম্ব করিও না। 
চপলার : মুখনিঃমৃত লঙ্জাকর বাক্য ররণে কুলকাধিনী নলিনী 
আর কোন রূপেই একাসনে থাকিতে সমর্থা হইলেন না। তখন | 
তিনি উদ্িত হইয়া বিরসবদনে উবনাভিমুখে গমন করিলেন ॥ 

গমনের সময় কুমারের গদকমলে কুমারীর সজল নরোজনয়ন পতিত 

হওয়ায় বোধ হইল যেন রাজনন্দিনী নৃরনভঙ্গি দ্বারা আপনি এ 

অধিনীর প্রতি. যতদিন অনুকুল ন1 হইবেন, ততদিন আপনার পাদ- ] 
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"্ঠাহার সহবাস সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া ভাদৃশ ব্লেশানুভব করিতে | 





হারিণী হইয়! ধ্যান করিব] : এই বলিয়া কুমারের নিকট বিদায় 
লইলেন। 

অনন্তর কুমারী সবীঘ্বয় সহ উপবনে আসিরা উপস্থিত হই- 
লেন্র। কুমারকে না দেখিয়া ত নির্তরই বিরহানলে আবলিতে 
ছিলেন। দর্শনাস্ত পুনর্কিচ্ছেদে সে অনল পুন দার নবীতুত হইল। 
অভীপ্দিত বস্ত না দেখিতে পাওয়ায় একরূপ কট, দর্শন করিয়া 
ভদ্ুপভোগে বঞ্চিত হওয়া আর এককূপ কউ। পিপাসিত ব্যক্তি 
সম্মুখে জল থাকিলেও কোন কারণ বশত; তাহা পান করিতে ন| 
পারিয়া যেরূপ কষ্টানুভব করে কুমার নিকটে খাকিতেও কুমারী 


লাগিলেন। আহা! সেই নলিননয়ন! বিজয়ললনা অনবরত নয়ন 
নলিলে শরীরকে ভাসাইতে লাগিলেন । যেমন তরল নীলকাস্ত 
মণি বুগল প্রমদার হ্থাদয়োপরি শোভা পাইয়া থাকে, কুমারীর কুরক্ষ । 
নয়ন যুগল হইতে সকজ্জল অক্রিন্দু তাহার হুদয়ে পতিত হওয়ার 
তিনি তদ্রপ শোভাশালিনী হইলেন তখন তাহাকে প্রেমরস 
সরোবর উৎ্ফুল সরোজ বলিয়া প্রভীতি হইত।: তাহা যদি না 
হুইবে, স্মরশরের শিলীমুখ রূপ অলিকুল হাতে সমাকুলিত হুইবে 
কেন? আহা! ! সেই বিরহতাপিনী রাজনন্দিনী অসামান্যা ধীশক্তি 
শালিনী হইয়াও সে সদরে লুপ্তনুদ্ধি হইয়া ছিলেন । কখন উত্ভস্তা, 
কখন রোদনপরায়ণা, কখন বা দৈরযযশুন্যা। যখন চেতনা হইত' ; 
তখন নানাবিধ বিলাপ করিয়া বক্ষে করাঘাত করিতেন । কখন 
নয়ন, আমার নয়নরগ্ান রাজনন্দনের অদর্শনে নিরন্তর নীর ত্যাগ 
কষরিয়াণ্ড শেষে প্রত্যক্ষ করিয়া কেন তাহা হইতে অপহৃত হইল । 
কখন লঙ্জার যদি লজ্জা থাকিত ভাহা। হইলে সে কখনই পরিত্যক্ত 
স্থানে পুনার আশ্রর লইভ না। চিত্রপট দর্শন দিবসাবধি সে 
আমাকে পরিত্যাগ করিল্াছিল + প্রাণনাথকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিবার 





] 
] 
$ সমর কেন আমার অঙ্গে পুনর্কার আসিয়া প্রবেশ করিল। সে যদি তখন ঠা 
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5৪৪ -. নির্লমলিনী | 
1 আমাকে গুকজনের ও কুলে ভয় না দেখাইত; তাহা হইলে কখনই | 
সাহার পাদপস্ম সেবায় ও তাহার সহিত সদালাপে বঞ্চিত হইতাম 
| না। এইরূপ নানাবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ক্রমে ছুই চারি 
৷ দিবস অভিভ হইলে কুমারী এক দিন সখীদিগকে স্যোধন করিয়া 
বলিলেন, সঙ্গিনীগণ তোমরা! আমার বিরহানল নির্ধাণ করিয়া পুন- 
র্বার কেন তাহা প্রজ্ভ্বলিত করিলে? কি জন্যই বা! হাদয়নাথের ; 
নিকট লইয়া গমন করিলে ? কি কারণেই বা আবার ক্ষণকাল পরে 
প্রত্যাগমন করিলে? ইহা অপেক্ষা আমাকে তথায় না লইয়া যাওয়াই 
ভাল “ছিল, যাহা হউক সহচরীগণ ! এক্ষণে যাহাতে শী জীবিভে- 
শ্বরের সহিত সম্মিলিত করিতে পার, তথ্িষয়ে তোমরা বিশেষ বনী” 
হও। আর আমি বিচ্ছেদ্া্্রণা সহ্য করিতে পারি না+ এই বলিয়া 
| ধরাসনে পতিতা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন । তাহার মুখকমল 
বিবর্ণ শরীর শীর্ণ ও পাগুবর্ণ হইয়া উঠিল। : বিজয়চিন্তায় নিতান্ত 
নিমগ্ন হইযলা বারস্বার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । 
কখন উরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত ধ্যান করিতেন, কখন কন্দর্পবাগে 
আহত হইয়া বিচেতন প্রায় হইতেন, কথন বা তাহাকে উত্বত্বের 
ন্যায় বোধ হইত, শয়নাশন অন্যান্য বিষয়োপভোগে তীহার কিছু- 
মাত্র অনুরাগ ছিল ন!। নিদ্রাসহচরী কি দিবা কি বিভাবরী কোন 
সময়েই সেই কামিনীর নয়নাবলক্বিনী হইত না। ভিনি কেবল বাম্পা- 
কুল লোচনে হা! হতোস্মি বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। 

সরলা ও চপলা পুনর্ধার কুমারীর অঙ্গে বিলক্ষণ বিবম বিরহ | 
কুলক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া যার পর নাই চিক্মিত হইল শনোমধ্যে 
নানাবিধ সংশয় উপস্থিত, তখন চপল সরলাকে কছিল, সখি! বল | 
দেখি এখন কি করা কর্তব্য? এষে বিষম সঙ্কট দর্শন করি, আশু সম্মিলন 
ব্যতীত কুমারীকে কোনরূপেই শাস্ত করিবার উপায় দেখিতেছিনা+ 
ভাল, কুমারকে উপবনে আনয়ন করিলে হয় না? সর্ধদাই কিছু 
রাজমহিবী উদ্যানে আইসেন না । আর যদি আসিয়া পড়েন, 
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রা বালের অন্য উপায়ন্তর োষজেছিনা আর 
বিবেচনা করিস দেখ, আমাদের রাজনন্দিনী কিছু অযোগ্য পাত্রে 
ডাহার শ্রীতি সমর্পণ করেন_নাই। 'বিজয়কিশোর রাজবংশ সম্ভ.ত 
'অভুল্য রূপলাবণ্য সম্পন্ন, নুধীর ও সবিজ্ঞ। যদিই একাশ হইয়া 
পড়ে, তাহাতেই ব1 বিশেষ ক্ষতি কি? মনোমত মন্মথ সদৃশ জামাতা 
সন্র্শনে রাজার আনন্দ হইবারই সম্ভাবন!, সথি ! আমিত বলি এই 
পথ অবলম্বন করাই কর্তবা, নতুবা বিলম্ব: হইলে রাজবালার জীবনে 
আঘাত লাশিবার সম্ভীবন। 

০» -.: চপুলার. বাক্য শ্রবণ করিয়া সরলা হাসিতে হাসিতে বলিল, 
-চপলে! তুমি ভাই যে সকল কথা বিলে, সকলই তোমার নামের 





. আনয়ন করিতে কছিলে? জাননা, এ রাজোদ্যান এখানে পশুপক্ষী 
্রস্থৃিও কম্পমান, শ্রহরিগণ দিবানিশি ঝুলালচক্রের ন্যায় 
চতুর্দিকে পর্ধ্যটন করিতেছে ॥ কুমারের সমাগম কি এন্থানে সম্ভব 
হইতে পারে? কুমারী কুমারের জন্য অধীরা হইয়াছেন সত্য, তাই 
বলিয়। কি_্রীলোকের সাহসাভীত কার্ধে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত? 
সহচরি | কুমারীতএখন জ্ঞান শৃন্যা ও হিতাহিত বিবেচন। রহিত | 
আমরাত আর উক্ত! হইলাই। মনে কর যদি আমরা কুমারী মনস্তা্ি 
সাধন জন্য কোন কোঁশলে কুমারকে উদ্যানে আনয়ন করি, কোন” 


পভিত হইবেন |. আমরাও রাজা ও রাঙ্জীর নিকট চিরজীবনের 
*জন্য অবিশ্বসনীয় হইব এবং হারা জেরও কীর্তিশরচ্জ্রমা চিরকালের 
জন্য ছুরগণেয়: অগবাদকলঙ্কে: কলদ্কিত হইবে। সঙ্গিনি! ষেই 
জনাই বলিতেছি ভবিষ্যৎ বিবেচন। ন! করিয়া সহসা কোন কার্ধ্যই 
করিতে নাই। আর দেখে কুমারী কুমারের একাস্ত অনুরাগ্সিনী এবং 
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সঙ্গে এক্য আছে, সখি! তুমি কোন্‌ সাহসে কুমারকে উপবনে 


কাঁরণ বশতঃ প্রকাশ হইলে তখন যে কুমারসহ কুমারী ফোর বিপদে | 
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ইজি যু নি ন্ 
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কার্তিকের ও দেবরাজ ইন্দ্র আসিয়া পরিণয় প্রার্থনা করেন, 
রাজনন্দিনী একবার সাঁহাদের প্রতি কটাক্ষপাতও করিবেনা, সখি! 
আমি বলি না হয় রাজমহিষীকে এই সকল বিষয় পরিজ্ঞাত করা 
বাউক, তিনি অবশ্যই কোন না কোন সঙ্ুপায় উদ্ভাবন করিবেন। 
সীঘ্বয়ের এইরূপ কথাবার্তা চলিতেছে এমন সময়ে তাহারা দর্শন 
করিল, রাজমহিষী বিলাসবী কন্যাদর্শন মানসে বয়স্যাগণে পরিবৃতা 
হইয়া মরাল গমনে বিলাসোদ্যানের দিকে আগমন ' করিতেছেন । 
ক্রমে ভিনি তনয়ার ভবনে আলিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ নলিনী ও 
ভাহার সঙ্গিনীগণ রাজ্বীকে সমাগত দেখিয়া সসম্ভূমে গললম্ীকত- 
বসনা হইয়া কুতাঞ্জলিপুটে ভীহার সম্গিধানে দণ্ডায়মান! -হুইল। . 
বিলাসবতী ক্ষণকাল প্রাণাধিকা তনয়ার প্রতি দ্বাভিপাত করিয়া 
ছিলেন দেখিলেন কন্যার সে কমনীয় কান্তি নাই। শরীরও 
যৎ্পরোনাস্তি ক্ষীণ, কারণ কি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সরলাকে 
কহিলেন, সরলে ! নলিনীর অদ্য এরূপ ভাব দর্শন করি কেন? বিষ 
বদন, ভনুক্ষীণ, কন্যারত আমার কোন অন্ুখ হয় নাই? জননীর 
এই বাক্য শ্রবণমাত্র নলিনী লজ্জিভাননে ভবনাত্যস্তরে গমন করি- 
লেন। সখীরা রাজ্ভীকে সাতিশয় চিস্তাকুলা দর্শন করিয়া শস্কিত- 
মনে কাতরবচনে কহিল, দেবি ! রাজনন্দিনীর এমন কোন অস্থখ হয় 
নাই, ভবে বয়োধর্সে এরূপ দেহ ক্ষীণতা প্রায় সকল রমনীরই হইয়া 
শ্থাকে। অবিবাহিতাপুর্ণযৌবনারমণীদেরশরীরেএরূপভাবাস্তর প্রায়ই 
টয়া থাকে॥ দেবি! আপনার নলিনী উদ্ধাহ যোগ্যা হইয়াছেন, 
এক্ষণে কুমারী যাহাতে মনোমত পণ্তি লাত করিতে পারেন তাহাই 
কর্তব্য । আপনার নিকট কুমারী কোনক্রমে মনের ভাব প্রকাশ করিতে . 
পারিবেন না॥ আমরা সমস্তই পরিজ্ঞাত আছি। রাজমহিবীও 
| জনয়ার অঙ্চি্নাদি দর্শনে ও সবীদের বাক্যে স্পউই বুঝিতে 
পারিলেন যে, কুমারী সত্য সত্যই সাত্বিকতাবাক্রাস্তা। অনন্তর 
রর (ভোমরা কুমারীকে সর্বদা সাব- 
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খানে রাখিবে ও শাস্না বাকারা সভত পরিতুষ্ট করিবে। আমি 
অদ্যই রাঁজীকে সমস্ত বিষয় অবগত করিয়া কুমারী যাহাতে সত্বর 
অনোমত পতি লাভ করিতে পারে, নিশ্চয়ই তাহার চেষ্টা করিব | 
এই বলিয়া! রাজী বিনঅবদনে গৃহে গমন করিলেন । 
রাজমহিবী রজনীতে শয়নভবনে একাকিনী কররুমলে কপোল- 
বেশ বি্যরপুরনক কুমারী সন্দ্ধে নান! চিন্তা করিতেছেন, এমন 
সময়ে মহীপাল কীরসেন তথায় প্রাবেশ করিয়া দর্শন করিলেন,মহিষী 
ভিয়মানা হইয়া যেন কি ভাবিভেছেন। মহারাজ অমনি অস্থির হইয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রিয়তমে ! কি কারণে অদ্য বিনঅবদনে একা- 
1. কিনী অবস্থিত করিতেছ। শ্রিয়ে ! জামীর সমীপে সত্তর মনোভাব 
প্রকাশ কর, ভৎপ্রভিবিধানে বিশেষ বস্ুবান জইব॥ বিলাসবজতী 
রাজার বাক্য বণ করিয়া সকাতরে বলিলেন, প্রাণনাথ ! ছুঃখের 
কথা কি কহিব, আমি অদ্য উপবনে কন্যা দর্শন করিতে গমন করিয়া- 
ছিলাম । দেখিলাম জীবনাধিক নলিনী আমার সাস্িক ভাবাক্রাস্তা 
হইয়া ধরাসনে শয়ন করিয়া আছেন। শরীর অস্থিমাত্র সার হইয়াছে, 
তনয়ার সেই নিদাকণ অবস্থা অবলোকন করিয়া সে সময় 'আমার 
হৃদয় যে কেন বিদীর্ঘ হইলনাবলিতেপারিনা॥। আপনি ত কেবল বিবয় 
বৈভবে যত্ত হইয়া সকলই বিস্মৃত হইয়া আছেন |. এদিকে যে 
কন্যার বিবাহকাল উত্তীর্ন হইতেছে তাহা একদিনের.জন্যও ভাবেন 
না, নাথ! আর. আপনাকে অধিক কি. বলিব, এক্ষণে প্রাণাধিকা* 
নূলিনী যাহাতে পতি লাভ করিতে পারে ত্ধিযরে সচোর্উিত হউন । 
প্রেয়সীর বাক্যাবলানে রাজা কহিলেন শ্রিয়ে ! সামান্য কারণে তুমি 
. এতদূর কাতর হইয়াছ। আমি, প্রতিজ্ঞা করিতেছি কল্য হইতে 
কন্যার স্বয়ঙ্বরের উদ্যোগ করির, অচিরাৎ তনয়া বাহাতে সৎ 
পাত্রস্থ হয় তদ্িষয়ে 'আমি বিশেষরূপ মনোযোগী থাকিলাম, এইরূপ 
কথা প্রবঙ্গে সে যামিনী আতিবাহিত হইল। ] 
রজনী প্রভাতা হইলে নির্মল হ্্ষ্যমগ্ডল যেমন উদিত হইয়া 
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স্থমেককে উদ্ভাসিত করিয়া থাকেন তদ্জুপ ভূপাল তৎপরদিন সভা- 
মে পারিষদবর্থে সমবেত: লান। লাগরঞ্সিত র' - 
পরি উপবিষ্ট হইয়া সভা সমুজ্ল করিলেন। সভার শোতা সন্দ- 
শঁনে বোধ হুইল যেন অমরাবতী সদৃশ উজ্জয়িনী নগরীতে দেবরাজ 
দেবরম্দকে লইয়া বিরাজ করিতেছেন । সিংহাসনোপবিষট হইয়াই 
মহারাজ প্রধান অমাত্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মস্তিবর ! 
কন্যা উদ্ধাহ যোগ্যা হইয়াছে, আর কোনরূপেই কালাতিপাঁত করা 
কর্তব্য নহে । অদ্য হইতেই স্র্বরসভার আয়োজন কর এবং 
প্রত্যেক রাজ্যে: রাজকুমারদিগকে নিমন্ত্রণ পত্র প্রদানের জন্য 


দত সকল প্রেরণ কর। জনপদবাঁপী লোকদিগকে এই.শুত ন্সংবাদ » 


পরিজ্ঞাত করাও ; পুরীর শোভা সম্পাদন করিবার জন্য লোকফকল 
নিষুক্ত করিতে তৎপর হও । : সচিনাশ্রেউ! তোমায় আর অধিক 
কি বলিব যাহাতে অচিরে কার্ধ্য, সম্পন্ন ও কন্যার অভীষ্ট পূর্ণ হয় 
তাহাই করিবে । দেখিও যেন কোন কার্য্ের ক্রটি না হয়। মন্ত্রী 
ক্লতাঞ্জলিপুটে রাজাজ্ঞ। শিরোধার্য করিলেন। মহীপতি মন্ত্রীকে 
ত্র কার্ষ্যের সমস্ত ভারার্পণ করিয়া ছউমনে অস্তঃপুরে প্রবেশ 
করিলেন । 

মন্ত্র রাজাজ্ঞানুবন্তা [হইয়া সভাস্থ জমস্ত লৌককেই সাদর 
সম্ভাষণ পুর্ক বলিলেন, সভ্য মহোদয়গণ! অদ্যকাঁর সভায় মহীগতি 
আদেশ করিলেন-তাহা বোধ হয় সকলেই পরিজ্ঞাত হইয়াছেন । 
এক্ষণে অবিলঙ্ষে বাহাতে অবনিপতির অনুজ্ঞা এরতিপালন করিতে 


পারা যায় ত্িষয়ে বিশেষমনোযোগী হওয়া আবশ্যক, মন্ত্রী বহাশয়. 
সকলের প্রতি এই বাক্য নিয়োগ করিয়া সেই দিবসেই দূত সকলের * ৷ 
দ্বারা প্রতি রাজ্যে নিমন্ত্রণ পত্র সকল প্রোরগ করিলেন । পৌ'রবর্শ 
পুরীর শোভা সম্পাদন করিতে নিযুক্ত হইল। ভারবাহিসকল 


ভারে ভারে নানাবিধ রজত কাঞ্চন ভূবণ এবং উত্তম উত্তম উপাদেয় 
খাদ্যরব্য সকল আনয়ন: পূর্বক তবন পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। 
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বিপনি সকল পণ্যে পূর্ণ হইয়া উঠিল সবে প্রা বিশিষ্ট 
শ্বেতাচলের ন্যায় দেবগৃহ অউালিকা সকল ক্রমে ক্রমে অপুর ্ীধা 
রণ করিল। পুরোবর্তিনী পতাকা শ্রেণী নিজাঞ্চলরূপ কর সঞ্চা- 
লন দ্বারা যেন আগত প্রায় রাঁজকুমারদিগকে আম্থান সঙ্কেত করিতে 
প্রবৃত্ত ভইল। রমণীয় রাজপথ সকল পরিক্চ,ত ও গুবাসিত এবং 
কুন্মদামে অলঙ্ক,ত হইয়া দর্শকগণের আনন্দবদ্ধূন করিতে লাগিল। 
পথের উতয় পার্ট দীপ্তস্ত সকল সংস্থাপিত হওয়ায় বৌধ হইল 
যেন রাজকুমারদিগের রজনীতে নীরাঁজন করিবার জন্য দণ্ডায়মান 
1 নগরীর চতুর্দিক ভোরণমালায় আর্ত হওয়ার বোধ হইল যেন 
1স"উজ্জয়িনী নলিনীর স্বরশ্বর শ্রবগে আনম্দে আক্ষে মালা ধারণ করিয়া 
| বিরাজ করিতেছে। বহিদ্বণারে পরঃপূর্ণ হেমময় কুস্ত সংস্থাপিত, 
লোকালয় সকল সমৃদ্ধিশালী ও দৃশ্য হইয়া উঠিল।. অস্তঃপুরস্থ 
| রমনীগণ সকলেই আমোদ প্রমোদে নিমগ্ন, মৃদক্সমুরজ প্রভৃতি স্ুম- 
ধুর ধ্বনীতে নগরী প্রতিধ্বনি হইতে লাগ্সিল। স্থানে স্থানে 
নর্ভক নর্তকী গারক গায়িকাদিগের হৃদয়হারি সঙ্গীত শ্রবণে সকলেই 
বিমোহিত, আবালরদ্ধ বনিতা সকল আহলাদে উদ্যত হইল, বিদেশীয় 
লোকে রাজধানী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অঙ্গ বর্গ কলিঙ্গ দ্রাবিড় 
প্রভৃতি নানাদেশ হইতে সতকুলসম্ত.ত রাজকুমারগণ হস্ত্যস্বরখো- 
1 পরি সমারূঢ এবং সৈন্য সামন্ত ও সচিব সকলে সমবেত হইয়া 
সবরের, পুর্বদিনে উজ্জযিনীনগরীতে আসিয়া সমাগত হইতে 





1 স্বহাদিগের শরীরশোভা স্মরশরের শরনিকরের ন্যায় প্রকাশ পাই- 


1 করিয়াছিলেন, এবস্তুত রাজনন্দনগণ ক্রমে ক্রমে মালবদেশে সমু- 
1 পশ্থিত হইতে লাগিলেন । স্বযস্বর সভায় শুভাগমন করেন নাই 
| এমন কোন সৎকুলজাত রাজপু্রই ছিলেন না! তৎকালে দিগঙ্গনা 
" 8৬525171771 
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1 লাগিলেন। বীহা সমগ্রবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, | 


"যাছিল ১ ষাহারা তুকাস্তিদ্বারা অশ্গিনীকুমার ও অনন্গদেবকে পরাজয় 
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হাজকুসানিগের সমাগামে এব  ভীহাদিগের বছুল বল দ্বারা রাজ- 
মার্স এরপ পূর্ণ হইয়াছিল যে ভিলকশার অবকাশ ছিলন!। মনুজ 
সমাগমের বর্ণনা বর্ণ দ্বারা প্রকাশ করা কঠিন। লোকের সংঘর্ষে 
ও হর্ষে এবং আরবে পর্নকালে প্রবলবেগ সাগরে ঘোর নিনাদের 
ন্যায় বৌধ হইতে লাগিল। তখন সেই অমরাবতী সদৃশ উজ্জয়িনী 
নগরীর স্বযস্থর সভা সন্দর্শনার্থি অভ্যাগত লোকসমুহের কলরবে 
একাস্ত আকুল হইয়া জলজস্ত বিলোড়িত মহাসাগরের ন্যায় শোভা 
সম্পাদন করিতে লাগিল | সচিব মহাশয় বিনীত বাক্যে রাজনন্দন- 
দিগের র্ধ্যাদা প্রাতিপালন পুর্বক রমণীয় রমণীয় ভবনে বাসন্থান 
নির্দেশ করিয়া দিলেন । 

এদিকে রাজকুমারী সয়স্বরা হইবেন, ডা লা 
সরলাও চপলার অন্তরে সহস! দুঃখ ও হর্ষ উদয় হইল। তখন 
উভয় সখীতে র্লাজকুমারীর সনীপে উপস্থিত হইয়া বলিল, রাজ- 
নন্দিনি ! ধরাসন হুইতে গাত্রোথান ককন। কল্য আপনার বিবাহ, 
নানানিগৃদিগস্ত হইতে সুকুমার রাজকুমার সকল সমাগত হইতেছেন, 
বর্ণ বর্ণে! আহা! কল্য কি খের দিনই. আপনার সুপ্রভাত হইবে 
শরীর্থ সমস্ত জ্বালা দূরীভূত হইয়া নুশীতল সুখ সলিলে সম্ভরণ 
| করিবেন। আমারাও কল্য বাসর গৃহে নয়ন পুরিয়া আপনাদের 
যুগলরূপ দর্শন করিয়া জম্মসার্থক করিব ॥ আমাদের বহুদিনের 
'মনোভিলাষ সযস্ে বিনা সুত্রের মালা গরন্থন করিয়া আপনাদের 
উভয়ের কঠে অর্পণ করি.। সবন্দরি | সৌতাগ্যক্রমে সে মনোরখ 
। কল্য পূর্ণ হইবে। ঢাঁকশীলে! আর কি.এখন শোক করা, কব্য? 
1. এক্ষণে গাত্রোখান ককন? আমরা অদ্য "হইতে আপনার হেমাঙ্গকে, 
কুঙ্কমরাগে রক্জিত ও চন্দনে চচ্চত এবছ কেশপাশ সংযত করিতে 
প্রত্ত হই। অদ্য হইতে হুগন্ধিজলে আপনার সর্কাঙ্কে জুমা 
্্বিত করি। 

রাজনন্দিনী সঙ্গিনীদের মুখ হইতে বিজয়কিশোর বিরহিত অন্য 
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বাক্য অবণে কিকিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, নঙ্গিনীগণ! এপ 
নিদাকণ কথা। কেন আমাকে বণ করাইলে সহচরীগণ ! এতদিনের 
পর কি এ অতান্সিনীর কপাল ভাঙ্ষিল। সখি! এমন কি হবে যে 
বিজয়ন্দ্রের ধা শৃগালে ভক্ষণ করিবে । চিরসঙ্গিনি! এখন বল 
দেখি কিরূপে সেই হ্বদয়নাথকে প্রাপ্ত হই। /ভামাদের মুখে ্বয়স্ব- 
রের কথা শ্রবণ করিয়া আমার মন্তকে যেন অকণ্মাৎ অশনি পতিত 
হইল, বাহ হউক আমি তোমাদের নিকট নিশ্চয় বলিতেছি, যীহার 
প্রতিু্তি দর্শন করিয়া মনে মনে মনোমালা অপণ করিয়াছি এবং 
তোমাদের সমক্ষে শিবালয়ে ভহার কঠে বরমাল্য ও অর্পণ করিয়াছি 
৬. আমার, মনও নিরস্তর বলিতেছে যে ত্তীহার সহিত তোমার শত 
1 সমাগম হইবে, স্গিনি! এই সংস্কার যদি আমার হৃদয় মধ্যে প্রবল 
না, খাকিত তাহা হইলে কি. আমি এতদিন জীবিত থাকিতাম? 
) প্রিযসসখি! আরও বিবেচনা করিয়া দেখ যাহার এভি জীত্ঘঃকরণ এক' 
বার দৃঢরূপে অনুরক্ত হয় উদ্ধাহু কার্ধ্য সম্পাদন না হইলে ও কি 
তিনি পতির্ূপে পরিণত হয়েন ন1? দেখ সাবিত্রী সত্যবানের বর্ষ- 
মাত্র পরমায়ু জানিয়াও কেন তাহার প্রণয়িনী হইতে সঙ্ক.চিতা 
হয়েন নাই এবং দময়্ত্রীই বা'কি কারণে ইজ্াদি দেবরদ্দকে পরি- 
ত্যাগ করিল্লা নিষধরাজের দয়িতা হইয়াছিলেন। ফলতঃ যে ব্দণী 
একবার হয়ত পতিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের এতি নেত্র- 
পাত করিতে পারে, সথি ! বলদেখি, পাতি পরিত্যাগকারিণী 
পতিতা ধর্মবিবর্জ্ভা বারবনিভার সহিত তাহার বিশেষ কি? 
আমি তোমাদিগের নিকট এই বলিতেছি। যদি জগীশ্বরের 
.সমীপে কোন অপরাধে অপরাধিনী না হইয়া থাকি, যদি স্বপলেও 
অন্য পুকষ চিন্তা মনোমধ্যে উদ্দিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে 
নিশ্চই সেই হৃদয়রঞ্জনের শ্রিয়তমা ও প্রাণব্ভা - হইব $ 
তাহার সন্দেহ নাই।  প্রিয়সখীগণ! . এক্ষণে তোমরা 
মিনি সপ প্রাণনাথের নিকট গমন. কর।, 
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তাহা, হইলেই ভিন না কোন উপায় | উ্া, 
করিবেন । নি 
সরলা-ও ডপলা কুমারীর কাতরবাক্য আবণে আদ জজ এল ] 
করিতে সমর্থা হইল না। অমনি তাহার! তাহার, আদেশানুসারে 
আশুভোহমন্দিরাভিযুখে গমন করিল। তথায় উপস্থিত হইয়া 
কুমারকে সম্বোধন৪ করিয়া বলিল, কুমার! এত দিনের পর বুঝি 
সিৎহের সামগ্রী সামান্য শুগালে সংহত করে। এবং চোরের ধন 
অন্যে গ্রহণ করে, রাজনন্দন ! আপনি কি কিছুই শ্রবণ করেন নাই? 
কল্য যে মহারাজ আপনার প্রণয়িনী নলিনীর শব কার্য সুমপন্থ | 
করিবেন + সে কারণ স্য়স্বর সায় নানাস্থান হইতে রাজকুমার 
| সমাগত, হইয়াছেন ১ নলিনীপ্রীণবল্পভ! নলিনী আপনাকে, সেই ৷ 
সভাতে যাইতে বারদ্ার অনুরোধ করিয়াছেন, সেই কারণে মরা 
আপনাকে সম্ধাদ দিতে আসিয়াছি। জালিবার সময় কুমারী কন্দন 
; করিতে করিতে কাতরম্বরে আমাদিগকে বলিলেন॥ নর্গিনীগণ ! ] 

কুমারকে এই কথা বলিও যদি সেই হ্বদয়নাথ সভাতে সমাগত না | 
হুয়েন, সে সময় যদি তাহার সেই প্চাক চত্দ্রানন অবলোকন করিতে | 
. না পারি, ভব্দণডেই জীবন নাশ করিব । ন়নানন্দ দাঁয়ক! ন্লিনী! ] 
মনে মনে এই সঙ্কপ্প করিয়াছেন । এক্ষণে আপনার যাহা কর্তব্য | 
হয় করিবেন। আঁমরা আর অধিকক্ষণ এস্থানে অবস্থিতি করিতে | 
পারিৰ না, যেহেতু রাজনন্দিনী উপবনে একাকিনী অবস্থিতি করি- ] 
| ভেছেন। 

কুমার সমীদের বাকা বণ করিয়। বলিলেন, সুন্দরীগণ! আমি 
কিরূপে সভায় গমন করি বলদেখি? ছদ্মবেশে এদেশে আসিয়াছি। ণ 
এ অবস্থায় বয়ত্বরসভায় গমন করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? 
শ্রিয়্রত তখন সহাস্যবদনে বলিলেন, কুমার! আপনি ইহার জন্য 
এত ভাবিতেছেন, আপনি না হয় সন্্যাসীর বেশেই গমন করিবেন, 
2 তাহাতেই বা ক্ষতি কি? ) 
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] সরলা ও চপলা সচিবন্থতের সছুপায় বাক্য শ্রবগে সাতিশয় 
| আনন্দিতা হইয়া বলিল, হুপমদর্শি্! আপনি অতি উত্তম ঝুক্তি 
1 স্থির করিয়াছেন, আমরা ইহাতে পরম প্রীভিলাভ করিলাম। 
1 এক্ষণে যাই, কুমারীকে এই শুভ সম্ধাদ প্রদান করিয়া হুস্থ করি। 
আর-দেখুন রাজনন্দ্ন | সন্গ্যাসীর বেশেই যদি আপনার সভাতে 
যাওয়া স্থিরীকুত হইল, আমাদের একটী প্রীর্ঘনা শুনিতে হইবে, 
1 সভার পাশ্বদেশে এক প্রাকাণ্ড বিল্‌ বৃক্ষ আছে, তাহার মূলদেশে 
আপনি অজিনাসনে সযাসীন থাকিবেন, তাহা হইলেই কুমারী 
৭ অনায়াসে আপনাকে বরণ করিয়া কুতকার্ধ্য হইতে পারিবেন। 
এই কথাবলিয়া তাহারা কুমারের নিকট বিদায় এ্হণাস্তে মৃছ্ুগমনে ; 
উপবনে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং রাজনন্দিনীসমীপে সমস্ত 
বিষয় প্রকাশ করিয়া বলিল। কুমারী আগ্গোপাস্ত সমস্ত বণ 
করিয়া অতিশয় আনন্িতা হইলেন । 
রাত্রি উপস্থিত হইল। অভ্যাগত রাজকুমার সকল “নলিনীকি 
] আমার প্রণয়িনী হইবেন” ইত্যাকার নানাবিধ চিন্তায় যাষিনীযাপন 
করিতে লাগিলেন। নলিনী সকল রাজকুমারেরই চিন্তার কারণ 
1 হুইয়াছিলেন, কিন্ত নলিনীর হৃদয়ে কেবলমাত্র কুমার বিজয়কিশ্শৌর 
] বিরাজিভ। সে বিভাবরীতে অনেককে বিতাকরের প্রাতীক্ষ করিভে 
| হইয়াছিল, আমন্ত্রিত রাজপুত্রগণ প্রতীক্ষ। করিয়াছিলেন, কুমারী 
: নলীর ত কথাই নাই। রাজনন্দিনীর সে রজনী আর কোনরূপেই 
1 প্রভা। হয় না, অতি দীর্ঘ বলিয়া! বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে 
রজনী প্রভাতা প্রীয়। প্রিয়সমাগমে যাপিতযামিনী অনিজ্জিতা 
| বধুনয়নের ন্যার উষাদেবী পূর্বগগণাঙ্গন হইতে আরক্ত নয়নে 
জগতের প্রা দুপা করিতে লাগিলেন। আহা ! সেই দৃষ্তি 
কাহার পক্ষে নুনৃষ্ি, কাহার পক্ষে কুদুক্তি, কেহবা হৃখবিবর্জি্ত, 
কেহবা স্ুখমদে মত্ত কাহার বা৷ % কেহবা। বিফলমনোরথ, 
৮ প্রকাশমান। কেহবা এয়া 
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. বানিত, কব ছনমবেশে জ্সার্ক করিতেছে, কেহ একাশ্য- 
বেশে জীবন বিফল জ্ঞান করিতেছে । উষা অস্তর্িভ হইলে জগ- 
জ্জননী ক্রমে শুক্লবাস পরিধান করিতে উদ্যত হইলেন । কমলিনী- 
কাস-কাক়ার বিযোগাতত় করিবার কারণ অক সহ হাসযবদমে : ] 
পুর্থদিকে দেখা দিলেন । রাজপুরী কোলাহলময় হইল, অভ্যাগত 
রাজপুত্রগণ প্রাতকরত্যাদি কার্ষ্য নিযুক্ত হইলেন । মন্ত্রীর আদে- ূ 
1 শানুযাযী যে বে কার্ষ্যে নিয়োজিত হইয়াছিল + প্রভাত হইবামাত্র 
তাহারা স্ব স্ব কার্য্যে নিবুক্ত হইল। মহারাজ প্রভাতকালীন ৷ 
। কার্ধ্যাদি লমাপনাস্তে সভাষগ্ডপে সমাগত হইয়া সচিবকে সাদর * 
সম্ভাবণপুর্ধক কহিলেন, সচিবশ্রেষ্ঠ! সম্প্রতি তুমি রূপগুণ সম্পন্নপ, 
বাজকুারণণকে হযঙ্থর সভায় আনয়ন জন্য শী সুবিজ্ঞ গধীবর্গকে 
প্রেরণ কর। মন্ত্রী মহোদয় তদ্দণ্ডেই মহীপতির আদেশ প্রতিপালন | 
করিলেন । 

ক্রমে রাজপুত্রগণ সভায় সমাগত হইতে লাগিলেন। মহারাজ 
প্রিয়বাক্যে উহাদের সকলের সম্মান সংরক্ষণপূর্ধক পৃথক পৃথক 
সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। যাদ্েপ স্ুমেকশৃঙ্গে অধ্যাসীন 
অমররূন্দ শোভাশালী হইয়া! থাকেন, রাজনন্দন সকলও নিংহাসনা- 
রূঢ হইয়া তদ্রপ শোভাশালী হইয়াছিলেন। শোভাদেবী জলদ- 
জাল মধ্যগত সৌঁদামিনীর ন্যায় কুমারগণের কোমলাঙ্গে বিভক্ত হও- ; 
য় হারা একাস্ ্সিদীক্্য হইয়া উঠিলেন আহা ! সে স্ময় ] 
সভা যে কি অনির্বচনীয় শোভাঁধারণ করিয়াছিল, তাহা বাক্য দ্বারা 
প্রকাশ করা দুরূহ। মহীপাল শ্রশ্বরস্থল এরূপ সুদীর্ঘ ও আয়ত 
এবং বন্ুবিধ মণিময় পদার্থাদিতে মণ্ডিত করাইয়াছিলেন, যে সেরূপ 
নয়ন ও মনের তৃত্তিকর সুসজ্জিত স্বয়স্বরসভা কোন রাজকন্যার 
্রস্বর সময় হইয়াছিল কি না সম্দেহ। অধিক কি, যেমন অগস্ত্য- 
ঘি করতলে জলঘি ও ভূতভাবন ভগবান নারায়ণের জঠরে চতুর্দশ 
তালা জা নাস তপু 
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রাজকুমার মণ্ডল একত্র মিলিত হইয়া মালবদেশীধিপতির সভামণ্ডপে 
অবিরল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। আহা ! সভাগত সেই সকল 
সৌন্দর্যযশালী কুমারদিগের সুচাক বহুমুল্য অঙ্গভূষণ প্রভায়ঠতত্রস্থ 
নভোবিভাগ চিত্র বিচিত্রিত হুইয়াছিল। সভামণ্ডপে মুনিশ্খষি 
যোগিগণ সতন্ত্র তন্ত্র দিব্যাসনে উপবিউ, বেদজ্ঞ তরান্মণগণ মধ্য- 
| স্থলে সমাসীন হইয়। ধর্মসস্বন্ীয় নানাবিধ আলোচনা করিতে লাখি- 
লেন। এমন সময়ে নলিনীর চিরপ্রণয়ী রক্ষবিদেশাধিপতি রাজা 
(কেশরীবীর্য্যের পুত্র কুমার বিজয়কিশোর সম্যাসীরবেশে সভাপার্্ব 
* বন্তী পুর্ধ নিরপিত জফলতকসুলে কুরঙ্চর্থাসনে উপবিষ্ট হইয়া 
₹ মহারাজের স্ভার অত্যাচঘ্য সৌন্দর্য্য সন্র্শনে যারপর নাই প্রীতি 
লাভ করিলেন। তশুকালে ভন্মপ্রলেপিত তকমূলস্থ নবীন কপট 
সন্্যাসী, স্বীয় শরীরের অনুপম সৌন্দর্য্যপ্রভাবে মহামুল্য সিংহাস- 
নোপবিষ সমুজ্জ্বল বেশধারী রাজনন্দনদিগের অঙ্গসৌ দ্য গ্ক ধর্ধ 
করিলেন । পাদপসমুহ্মধ্যগত পারিজাতের ন্যায় নবীন সন্ধাসী নিজ 
অর্গপ্রভাবে সকলকে পরাজয় করিলেন। অলিকুল যেমন স্মগন্ধি 
পু্পপাদপ পরিহার পুর্ধক মদ্রাবি বন্য গন্ধগজে নিপতিত হইয়া 
থাকে তদ্রপ সভাস্ছ সকলের নয়নাধলী সেই ভুবনমোহনমুত্তি সঙ্গ 
সীর প্রতি নিক্ষিপ্ত হইল। রাজবংশবেত্তা স্ততিপাঠকেরা হুরধ্য ও 
চন্্রবংশীয় ভূপালগণের স্থতিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন । অগুকসমুৎ- 
পন্ন ধুপধূম পতাকা উদ্গত হইতে লাগিল। শঙ্খধ্বনি ও ঘাঙ্গলিক 
তুর্ঘানিনাদে দিগন্ত পরিপূর্ণ হইয়া গেল। রাজ্তবন সম্িহিত 
শিথিকুল সেই শঙ্খরব শ্রবণ করিয়। নীরদরধ্বনি বোধে মহানন্দে ্বৃত্য 
“করিতে লাগিল। ] 

অনস্তর মহীপাল শুতক্ষণে কুঘারীকে সতাস্থলে আনয়ন জন্য 
আদেশ করিলেন। বাহার লাবণ্যতরঙ্গ জলধিতরক্গকেও অতিক্রম 
করিয়াছে। যিনি দশনপ্রভা দ্বারা নক্ষত্র্ল, বদনপ্রভা দ্বারা সধা- ! 


কর,ও কেশপাশ দ্বারা আকাশমণ্ডল পরাভব করিয়াছেন । খিবিকা- ) 
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| কুমারই ছিলেন না, যে তীহার অভুতপুর্ধ লাবশ্য অবলোকন করত 


রোহিণী জগম্মনোমোহিনী সেই মালবদেশ রাজনস্দিনী হেমনলিনী 
বিবাহযোগ্যবেশে ক্রঘে লভামণডপে 'প্রাবিউ হইলে, বিবাহার্থি রাজ- 
নন্দনদিগের শত শত নেত্র সেই কন্যারত্রের প্রাতি পতিত হইল। অ- 
নম্র কাদদ্ধিনী মধ্যগত সৌদামিনীর ন্যায় কুমারী শিবিকা মধ্য হইতে 
বহির্গত হইলে, তীহাকে দর্শন করিয়া সভাশ্ছলে এমন কোন রাজ- 


কুন্থমশরের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া কণ্টকিত কলেবর হয়েন নাই, 
তখন ভীহারা মনে মনে বলিতে লাগিলেন, সুধাকর বুঝি নিজ নুধা- 
সমুভ্ভূত নবনীত দ্বারা এই অঙ্গনার অঙ্গ সৃজন করিয়াছেন এবং নিজ 
পূর্ন কলেবরের অনুকরণ করিয়া এই রমণীরত্রের বদনমণ্ড ৃষ্ি করিয়া 
খাঁকিবেন। ক্রমে স্বরশ্বর সময় আসিয়া উপস্থিত হইল । সমাগত 
স্লাজপুত্রগণের কুলশীলঙ্ভ বছদর্শী জনৈক ভউট কুমারীর অগ্রে অগ্রে 
তাহাদিগের পরিচয় প্রদান করিতে করিতে গমন করিতে লাগ্সিলেন! 
রাজনন্দিনীর পশ্চান্ভীগে সরলা ও চপলা সচন্দনবরমাল্যসজ্জিত- 

হেমময়পাত্র হস্তে গমন করিতে লাগিল। যেমন মুকুলিত কমল 

মধ্যে চত্্কিরণ স্থান লাভ করিতে পারে না, তদ্রুপ কুলজ্ঞভউ 
মহোদয়ের রাজকুমারগণের পরিচয় বাক্য নলিনীর অস্তরে স্থান 

লাভ করিতে সমর্থ হইল না বজ্ধেপ রজনীতে সৌধ মধ্যগত দীপ- 

শিখা স্থানান্তরিত হইলে, সে স্থান তিমিরাবগুগিত হয় তব্দেপ রাজ- 

নন্দিনী নলিনী যে যে ক্ঁপুত্রগণকে অতিক্রম করিতে লাগিলেন) | 
ভাহারা অমনি বিবাদে বিবর্ণভাব প্রাপ্ত হইলেন । ক্রমে কুমারী মহাঁ- 
কুলসম্ভূত কুলপ্রদীপ তাহার হৃদয়তক্ষর বিজয়কিশোর যে বিল্রক্ষ- 
মুলেউপবিষ্ তথায় সমুপাস্থিত হইয়া লজ্জাসঙ্কোচ করত সাক্ষাৎ” 
বরমাল্যের ন্যায় চিত্তপ্রসাদ নিবন্ধন এসবি দ্বারা সন্মযাসীকে 
প্রতিগ্রহ করিলেন। তখন লজ্জা ও ভয়ে কিছুমাত্র অনুরাগপ্রাকাশ 
করিতে পারিলেন না, কিন্ত তাহা রোমাঞ্চচছলে তাহার অঙ্গযন্তি তেদ 
করিয়। নিষধাস্ত হইল । করভোক বামনয়না রাজকন্যা মুর্ভিমান অনুরা- 
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। হইতে দরদরিত জলঘারা বিগলিত হইয়া ধরাকে সিক্ত করিতে 


রনযার লহচরীর নিকট হইতে বরমাল্য রহ করিয়া সন্যাসীবেশ- | 
খারী কুমার বিজয়কিশোরের সুচাককষ্ঠে সনিবেশিত করিয়া দিলেন 
উষাকালে একদিকে কমল সকল এফুজিত, অন্য দিকে কুমুদদল 
মুকুলিত হইলে সরোবরের যেরূপ শোভা হয়, সন্্যাসীগলে মালা | 
প্রদত্ত হইলে স্ন্বরসভা তাদৃশ শোভ! ধারণ করিল। একদিকে 
সমাগত রাঁজকুমারদিগের বিষাদ, অন্যদিকে সবীপণ পরিৰৃতা হেম- 
নলিনী ও সন্ত্যাসীর আনন্দ, রাজপুত্রগণ সেই দণ্ডেই বিষাদ ও 
লজ্জাকে সঙ্গে করিয়া স্থস্থ দেশীভিমুখে প্রস্থান করিলেন । 
সেতু ভঙ্গ হইলে জলরাশি যেরূপ কমলকুলকে বিষাদে বিবর্ণ 
করিয়া"অনায়াসে প্রস্থান করে ; মদমত্ত করিণী যেমন মৃণাল ভোজ- 
নার্থ লোচনানন্দকর পদ্মবনে প্রবিষ্ট হইয়া পদ দ্বারা শতদল সহতর- 
দলকে দলিত ও ই্ট্র্ট করিয়া থাকে; তদ্রুপ .কোমলাঙ্গী কন্যারত্ষ 
কুমারতুল্য রাজকুমারদিগকে বিযাদবারিঘিতে নিমগ্ন করিয়া অজ্ঞাত- 
কুলশীল সামান্য এক সন্্যাসীর অযোগ্য কণঠদেশে শুভহুচক বর- 
মাল্য প্রদান করিল দর্শন করিয়া যহীপতি বীরসেন ক্রোধে নিদাঘ- 
কালের প্রচণ্ড মার ন্যায় অতি ভ্রঙ্কর মুক্তি ধারণ করিলেন ১ 
এবং স্রাহার শরীর প্রবল গভগ্রনহিজোলে প্রকম্পিত পঙ্কজের ন্যয় 
কম্পমান হইতে লাগিল। কিকিৎপুর্কে যে কমলানন আনন্দে সমু 
জ্বল ছিল, সে বদন প্রাশািকা কন্যার গ্ছিত ব্যবহারে সায়ং- 
কালের কমলের ন্যায় শ্রীধারণ করিল, তখন মহারাজ বীরসে্ 
লোকলজ্জা ও জনাপবাদ ভয়ে একাস্ত ভীত ও নিতাস্ত ছঃখিত 
হইয়া অখ্োবদনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কোনরূপেই 
* আর সাহার মুখ হইতে বাক্য নিঃসরণ হইল না। কেবল নয়নযুগল 





লাগ্িল। আহ! সে বময়ে বোধ হইল যেন মহীপতি কুলকলঙ্ক- 
ভয়ে ক্রন্দন করিতে করিতে মনে মনে মনন্তাপের কথা বন্গুমতির 
£ নিকট ব্যক্ত করিতেছেন । ড় 
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লি পি 
১৪৮ নির্খবলনলিনী। ঠা 
1 অনন্তর অবনিপতি কথক, টধর্ষযাবলম্বসপুর্কক মনোমধ্যে, 
ছুছিভার অনস্ভবনীয় দুর্ঘটনার বিষয় বহু বিবেচনার পর স্থির করি- 
লেন যে কন্যা শৈশবাবধি হুশীলা, তাহাতে আবার নীতিশাস্্র অধ্য- 
| কন করিয়া নির্ল জ্ঞান লাভ করিয়াছে; সে স্মৃতি তনয়া সহসা 
নীতি বিগর্হিত সভাস্থিত সকষ,ণমণ্ডিত সমুদয় রাজকুমারদিগকে 
পরিত্যাগ করিয়া "সামান্য সম্গ্যাসীর কণ্ঠে মালা সমর্পণ করিবে, ইহা 
কখনই সম্ভবপর নহে। জামার বোধ হয় এ সম্গাসী মায়াবী 
মোহিনীমায়াবলেই মনোমোহিনী কন্যার মন হরণ করিয়াছে 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিতে করিতে 
ধৈর্ঘ্যগুণ তিরোহিত হইয়! অস্তরে পুনর্জার ক্রোধানল গ্বলিত 
হইয়া উঠিল। আর কোন ক্রমেই নিস্তব্ধ হইয়া থাকিতে পারিলেন 
না, তখন ভূপতি ভৃত্যগণকে আদেশ করিলেন, যে সন্ত্যাসীকে শী 
বন্ধন করিয়া আমার সন্ষিধানে আনয়ন কর। রাজাজ্ঞায় তাহারা 
তদ্দণ্ডেই সেই নবীন সন্ধ্যাসীকে উৎ্পীড়ন সহ বন্ধন করিতে উদ্যত 
হইল। আহা কি ছুঃখের বিবয় ! যে রাডনন্দন নলিনী লাভার্থ 
1 অশেষবিধ কষ্টভোগ করিয়াছিলেন । কেবলমাত্র অপমান ও বন্ধন 
অবশিষ্ট ছিল, প্রাণাধিক। নলিনীর জন্য অদৃষ্টক্রমে অদ্য বস্থর 
সভায় তাহাও ঘটিল। ত্ৃত্যেরা যখন সন্যাসীকে রাঁজসমীপে 
1 লইয়া বাইয়া বুতর ভিরক্ষার ও প্রহার করিতে লাগিল! এমন 
| সময় হটাৎ ভীহার কান্পনিক জটাভারও শশরন্াজি উদ্মোচন হওয়ার 
৷ অন্্যাসীভাব তিরোহিত হইল ১ তখন তিনি স্য়স্বরলভায় রাছুদুখ 
বিনিরগ্ শারদীয় পর্ণশশঘরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। 
সেই সর্ধাঙ্গ জন্দর পুকবরতের শ্িশ্রীরজ্যোভিতে সভা সমুজ্ষল * 
হইয়া উঠিল। তদ্র্শনে সভাস্থ সকলেই বিযুগ্ধ ও আশ্চরয্যাস্থিত 
| হইব চিতরার্পিতের ন্যান্ তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । 
পরিণয়সতায় বিক্রমসেন নামে জনৈক সওদাগর উপবিউ 
ক ছ্দ। 2৬7১ 
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| করিয়া সওদাগরকে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন, বাণিজ্যোপজীবিনূ! তুমি 





টি ভঙ্জ 
নির্দলনলিনী। ১৫৯ রী 
গমন ছিল। একারণ তিনি ত্রদ্ধবিদেশাধিপতি মহারাজ কেশরী- 
কীর্য্যের নিকট পরিচিত থাকায়» কুমার বিজয়কিশোরকে বিশেষরূপ 
পারিজ্ঞাত ছিলেন । তিনি দেখিবামাত্র অনায়াসেই জানিতে পারি- 
লেন, যে এ নবীন পুকষ ব্ন্ধর্ধিদেশাধিপতির পুত্র, সওদাগর অমনি 
গাত্রোখানপুর্ধক কুমার সমীপে উপস্থিত হইয়া সবিনয়ে ও রূতা- : 
জলিপুটে নিবেদন করিলেন, কুমার! আপনি ত্রক্ষর্িদেশীধিপতির 
পুত্র হইয়! সামান্য সন্ধ্যাসীরবেশে সভায় সমাগত হইয়াছেন? 
কি আশ্পর্্য ! এই বলিয়া সওদাগর বিজয়কিশোরের বন্ধন বিমোচন 
করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাঈতে লাগিলেন। ] 
মহারাজ বীরসেন যখন দর্শান করিলেন, সওদাগর সবিনয়ে কপট 
নবীন সন্্যাসীকে ব্রন্ধধিদেশাধিপতির পুত্র বলিয়া সম্বোধন করি- 
ভেছে, তখন তাহার বিমর্ধ বদন কথবি হ্র্যযুক্ত হইল এবং মনো- 
মধ্যে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, এ নবীন সন্ধ্যাসী প্রক্কত 
সন্ধ্যাসী নহে। যদ্যপি যথার্থ সম্ভাসী হইত, তাহা হইলে ত্বত্য- 
দিগের উৎ্পীড়নে জটাভার ও শাঞ্জীরাজি উমবুক্ত হইত না। আমার ৷ 
বোধ হয় রাজপুত্র তাহা না হইলে সওদাগর সহসা রাজনন্দন বলিয়া 
সম্বোধন করিবে কেন? বিশেষত; উহার যেরূপ অঙ্গসৌন্রষ্য ও জুচি- 
স্কাদি দর্শন করিতেছি, ইহাতে সামান্য বংশসম্তত বলিয়া বোধ | 
হয় না। যাহা হউক, আর আমার নিশ্চিন্ত থাকা কোনরূপে বুক্তি- 
যুক্ত হইতেছেনা। সওদাগরকে জিজ্ঞাসা করিলেই উহার প্রক্কত 
পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারিব॥ মহীপতি মনোমধ্যে এইরূপ স্থির 





যখন এ নবীনযুবাকে রাজনন্দন বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছ” তখন উহ্থার 
বিষয় অবশ্যই বিদিত আছ। যাহা হউক, উহার প্রক্কত পরিচয় 
প্রদানে আমাকে সত্বর সন্ত কর। নতুবা তোমার সমক্ষে এই 
দণ্ডেই ছুষ্টের শিরচ্ছেদল করিব 

এই বাক্য শবণমান্র বগিক কম্পিত কলেবরে ও যারা: 
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---ঞজ্্ 
১৬০ নির্ঘ্মসনলিনী। রি ছি 


বাদে নিবেদন করিলেন, রাজন ! আমি অতি সামান্য ব্যক্তি, আমার 
বাক্য ষে আপনার বিশ্বাসযোগ্য হইরে, ইহা অতি অসম্ভর, অতএব 
হে ভুপতে ! আমি ধর্মস্বরূপ ধার্সিকশ্রেন্ঠ ধরণীপতির পুত্রের একুত 
পরিচয় প্রদান করিতেছি শ্রবণ ককন। বন্ুধাধ্িপতে ! বাশি- 
 জ্যার্থ মামার সকল কাজোই গনাগামন আছে, একারণ ইহাকে 
আমি বিশেষরূপ পরিজ্ঞাত আছি। ইনি ত্ন্ধর্ষিদেশীধিপতির 
একমাত্র পুন্র, ইহার নাম বিজয়কিশোর, কি.কারণে যে সন্্যানীর 
বেশে সভাতে সমাগত হুইয়াছেন+ তাহা বলিতে পারি না। আমার | 
বোধ হয় কোন ন। কোন বিশেষ কারণ বশত সন্গ্যাসী হইয়া থাকি- | 
বেন, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। ধরণীপতে ! যগ্কপি এই 
] সামান্য নরের বাক্য বিশ্বাসযোগ্য না হয়, তাহা হইলে বিলাসভবনস্থ 
1 রাজকুমারদিগের প্রতিমূর্তি সকল আনয়ন করিয়া দর্শন করিলেই 
আপনার প্রতীতি হইতে পারিবে । মনুজেশ্বর ! ইতিপূর্বে আমি 
] এই রাজনন্দনের প্রাতিমুর্তি আনয়ন করিয়া আপনার চক্রবস্চিত্তত 
] পদপস্কজে সমর্পণ করির়াছিলাম ; এক্ষণে বোধ হয় তাহা বিস্মৃত ; 
হইয়া, থাকিবেন+ এই বাক্য বলিয়া, সওদাগর নিস্তব্ধ হইলেন । 
ভুপতি সওদাগরের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভত্য- 
গণকে বিলাসতবন হইতে রাজকুমারদিগের প্রাতিমুর্তি সকল শীঘ্র 
আনয়ন করিতে আদেশ. করিলেন। আদেশমাত্র ভাহারা নানাদে- 
শীয় নরপতিনন্দনদিগের প্রতিকতি লইয়া ভুগতির সন্মিধানে 


1 শ্রদান .করিল। তুপতি প্রত্যেক প্রতিঘুর্তি দর্শন করিলেন, ; 
অনস্তর বখন. রাজাবীরসেন বিজয়কিশোর নামাঙ্কিত অভি আশ্চর্য্য 
1, পভিুর্তি হস্তে লইয়া; অবলোকন করিতে লাগিলেন; তখন স্ীঙ্থার : 
ছনয়নের নিষ়েষ পতিত.হইতে . ছিল কিনা! সন্দেহ । বন্থধাপতি 
বুকে প্রোতিকতি হইতে -নয়নোত্তলন করিয়া মধ্যে মধ্যে কুমারের 
মোহিনীমুর্তি অবলোকন করিতে লাগিলেন । যখন কুমারের মুর্তি 
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] কণে বিকসিত হইল, বিষাদস্তঃকরণ আনন্দে পুলকিত হইল । মহী- 

পতি কুমারের প্রত পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া এবং কুমারের মুর্তি 
প্রতিমূর্তির সহিত" মিলিত হুইল দর্শন করিয়া যারপরনাই প্রীত 
হইলেন। তখন তিনি লঙ্জিতাননে রাজনন্*নকে অঙ্কে গ্রহণপূর্বক 
বারন্থার চন্রীনন চুম্বন ও মন্তকআজাণ করিতে লাগিলেন, এবং ছুর্ল'ভ 
কুমাররত্বকে রত্বসিংহাসনে উপবেশন করাইয়া বিনআঅবদনে বলিলেন, 
কুমার। আমি না জনিয়া আপনার প্রতি অতি গর্হিত ব্যবহার 
করিয়াছি,আপনি বৃক্ষর্ষিপেশাধিপত্তির তনয় হইয়া সামান্য সম্গ্যাসীর 
| বেশে সভায় সমাগত হইবেন, ইহা স্বপ্রের অগোচর $ অতএব রাজ- 
নন্দন [ইহার প্রত কারণ নির্দেশ করিয়া আমার বিচলিত চিত্তকে 
|| জস্থ ককন। ভবাদৃশ যহাকুল সন্ত. বুছূর্লভ পুকষরত্ের শুভাগমনে 
অদ্য আমার জন্ম, কর্ম, সকলই সফল বোধ হুইল। আমি পুর্ব 
জন্মে না জানি কতই পুণ্য ও তপস্যা করিয়া ছিলাম ; সেই হেতুই, 
| আপনি আমার জামাতা হইয়া মদীয় মুখ ও বংশ সমুজ্বল করি- 
লেন। ভভ্ভিম্্ ভবাদৃশ বিমলবংশ সমুৎপন্ন সর্জগুগসম্পন্ন পুকব- 
রত মাদৃশ মনুজেস্বরের ভাগ্যে কখনই ঘটিত না। কুমার ! অধিক 
আর আপনাকে কি বলিব, প্রাণাধিকা হেমনলিনীও আমার প্রাক্তন 
| জন্মে বৃতর সুক্কতি করিয়া! ছিল, সেইহেতু ভবদীয় মহাপুকুবের 
পদপঙ্কজপরিচরধ্যায় নিযুক্ত হইল। পুকযশ্রেঠ ! নলিনী যে 
1 টৈশবাবদ্ধি মনোমত পতি লাভার্থ একাস্তমনে মহাদেবের আরাধনা 
করিয়া ছিল ; অন্য বুঝি শঙ্কর সদয় হয়া তাহার চিরমনোরথ পূর্ণ 
করিলেন । এক্ষণে আমি জগদীশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে এই 


| আবদ্ধ হইয়া! চিরজীবন পরম সুখে অতিবাহিত কর। 

রাজা এই সকল সুমিষ্ট বাক্যে কুমারকে সন্ধউ করিয়া সভাস্থ 
সকলকে সাদর সস্ভাষণ পুর্রঃসর বলিলেন, কেশরীবীর্ষ্যের পুক্র 
বিজয়কিশোরের সহিত কল্য কন্যার প্রাকাশ্য পরিণয়কার্্য নুসম্পন্ন 











(২১) 


শরার্ধনা করি ষে, ভোমর। উভয়ে দাশ্পত্যরূপ বিশুদ্ধ রশৃঙ্থলে | 


্ 
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1 ভুপাল কুমারের করকমল  ধারপপূর্বক বিলাসভবনে : উপস্থিত 
| হইলেন, এবং রাজনন্দনের ভল্মাচ্ছাদিত কোমলকলেবর শ্বহস্তে 
পরিমাজ্জ'না করিতে লাগিলেন। বছ্মুল্য রাজপরিচ্ছদে অঙ্গ 
'অলঙ্ক.ত করিয়া রত্বসিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। রাজনন্দনও 


লেন যে, এতদিনের পর হৃদয়বিলাসিনী নলিনীর প্রাণবজ্পভ হইলাম 
অতএব আমাপেক্ষা সৌভাগ্যশালী ধরণীমণ্ডলে আর কে আছে। 
প্রফু্িতাস্তঃকরণে এই রূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় ভুপতি স্সেহ- 


জিজ্ঞাসা করিলে, রাঁজনন্দন লজ্জীবনতবদনে আদ্যোপান্ত সমস্ত 
বৃতবাস্ত স্থপতিসন্রিধানে প্রকাশ করিলেন। তঙচ্ছ_বণে তিনি সাতি- 
শয় বিস্ময়ান্িত হইলেন এবং ক্ষণকাল নিশ্তন্ধ থাকিয়া পরে রাজ- 
সতের প্রাণাধিক নুসবদপ্রেষ্ঠ সচিবন্ুত প্রিয়ন্রতকে মহাসমারোছে 


; শ্রিয়বৃতের সহিত নানা কথাপ্রসঙ্গে সে রজনী তথায় যাপন 
করিলেন । 

1. পরছদিবস নৃপতির নিদেশানুসারে কেশরী যেমন অচল মধ্যে 
অনায়ানে প্রবেশ করে, তদ্রুপ কুমার কুমারবিনিন্দিত কলেবরে 
বিবিধ রত্বাভরণ ধারণপুর্বক কনকন্তত্ত সংযুক্ত তোরণরাজি বিরাডিত 
রঙগস্থলে প্রবেশ করিয়া বিশুদ্ধ বিচিত্র র্রাসনে সমাসীন হইলে”নতো- 
ঘগুলে চত্্রমণ্ডল যদ্দেপ শোভমান হয়,তদ্রুপ তাহার সেই মণিকুগুলাল” 
স্কৃত গচিন্কণ চিকুরনিচয়চ্ম্ষিত সুচাক সমুজ্জবল বদনমণ্ডল শোভা 
পাইতে লাগিল। ত্র্শনে সভাস্থ সকলের মনোমধ্যে এই আম 
উপস্থিত হইল যে, এ পুকমশ্রে্ঠ রাজকুমার, কি কুমার, কি জঙ্টিনী- 











৬০১ 


সি 


হইবে। অতএব মহাশয়ের! ফল্য সভায় সমাগত হইয়া শুভকার্য 
সম্পাদন করিবেন। এই বাক্যাবসাঁনে সভা তঙ্গহইল | অনস্তর 


বাজার বক্ধে যথেষ্ট সম্ভ্ট হইয়া মনোমধ্যে এই চিন্তা করিতে লাগি- 


পূর্ণ বাক্যে কুমারকে সম্বোধন করিয়া পুনর্ধার সন্্যাসী হইবার কারণ ! 


শিবালয় হুইতে- আনয়ন করাইয়া বিলাসভবনে বিজয়কিশোর ও | 


রিল সা ] 
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ক ২ জি 
নির্মলনলিনী। ১৬৩ 
এমন সময়ে মহীপতি বীরসেন সানন্দিতমনে সহাস্যরদনে সাল- 
তা সাক্ষাৎ বিছ্াতা দুহিতাকে রাজকুমারের হস্তে সমর্পণ করিয়া 
। জীবন সার্থক জ্ঞান করিলেন । মরীচিমালীর মরীচিমালায় নিকঘন্থ 
কনকরেখা যেমন সম দীন্ডিমান হয়, মহারাজ কুমারীকে কুমারের 
হস্তে প্রদান করায়, ভারা তদ্রপ শোতমান হইয়া উঠিলেন। 
ক্ষণকাল পরে সভা ভঙ্গহইল। রাজাজ্ঞায় বাহকেরা কন্যাসহ 
কুমারকে শিবিকায় আরোহণ করাইয়া অন্তঃপুরে প্রাবেশ 
করিলেন। অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণ রাজকুষারকে প্রাপ্ত হইয়া 
নানাবিধ আমোদ প্রমোদ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহারাজও সেই 
দিবস ,হইতে বিজয়কিশোর ও শ্রিয়ত্রতের বিলাসার্থ এক অতি 
রমণীয় বিলাসভবন নির্দিষ্ট করিয়া রাখিলেন॥ 
আহা ! এতদিনের পর বিজয় নলিনীর বিবাহরূপ বিমলনলিনী 
বিকসিত হইল। নুখরূপ সৌঁরভে রাজ্যস্থ প্রাশিমাত্রই অপার 
. প্রীতিলাত করিল। সকল গৃহেই নৃত্য, গীত, বাদ্য আরম হইল 
যে যাহা প্রার্থনা করিল,মহাব্রাজ তৎক্ষণাৎ তাহাকে তক্ছুব্য প্রদানে 
সন্ত করিলেন। এইরূপ ঘোর সমারোহে পরিশয়কার্য্য সম্পা- 
দিত হইল। তুপাল যোগ্যপাত্রে কনা সমর্পণ করিয়া যারপর- 
নাই স্ুখানুভব করিতে লাগিলেন । যীহার পরিশ্রমে যন্ডে ও এঁকা- 
| স্তিকতায় কুমার নলিনীলাভ করিলেন; অতুলগুণসম্পন্ন অতিশয় 
অধ্যবসায়ী অকপটদ্বদয় প্রক্ুত প্রণয়ের একমাত্র উদ্বাহরপস্থল 
সচিবতনয় পিয়ত্রতের এতদিনের পর সকল আশা পুর্ণ হইল। 
কোমল কু্মশব্যার নিশায় নবদষ্পতীন্স হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত ও 
. লজ্জা লজ্জা প্রাণ হইয়া সথানাস্তরিত হইল। উভয়ে উভয়ের মনোগত- 
ভাৰ প্রকাশ করিলেন। নিশিখিনীতে নিশানাথ যেমন প্রাশয়িনী 
ুুদিনীর মস্তি সম্পাদন করিয়া থাকেন, তব কুমার বিজয়- | 
কিশোর বিভাবরীতে স্মিতপুর্জাভিভাবিণী প্রণয়িনী নলিনীসহ 
জেতার ই লিভ ব্রন রনি 


৮ ১৯২ ও 


























॥ ১৬৪ নির্খলনলিনী। পু 
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1 ফল 


এইপে একমাস দবিতীয় যাস করিয়া ক্রমে চকু্ধমাস অভিবাহিত 


একদিবস রাজনন্দন শোঁ্যশালী সুন্ধদ্রেন্ঠ প্রিয়ন্রতের সহিত 
বিলাসতবনে উপবিষ্ট হইয়া নানাবিষয়িণী বাণীশ্রসঙ্গে কালাতি- ৷ 
পাত করিতেছেন । এমন সময় তাহার জনক জননীর কথা সহসা 
স্মতিপথে আরূচ হওয়ায় সহাস্যবদন ক্রমে মলিন হইয়া আসিল। 
সর্কাঙ্গ রোমাঞিত হইয়া উঠিল। দরদরিত বাচ্পবারি বক্ষ-ন্থল 
অভিষেক করত পরিধেয় বসন আজ্র করিয়া, তুলিল। উন্নত 
নাসার্ধ, হইতে সুদীরঘনিশ্বাস নির্গত হইতে লাগিল। পরিতাপ- | 
বেগে উপবিষ্ট থাকিতে না পারিয়া অবসম্গ হইয়া ভূতলে পতিত 
হুইলেন। শোকানল সম্বরণ করিতে অসমর্থ: হইয়া আত্তত্বরে 
আক্ষেপ করিতে লাগিলেন ) হায় আমি কি নরাধম ! কি কুলাঙ্গার! 
কি পাষণ্ড! যে জনক জননী হইতে এই ভূমণ্ডল দর্শন করিলাম $ 
যে জননী আমার জন্য দশমাস দশদিন নিদাকণ গর্ভযন্ত্রণা ভোগ 
করিয়াছেন । আমি সেই সর্ধোৎক্উ গুকজন জননীকে বিস্মৃত 
হইয়া রহিয়াছি। হায়! আমি কি পামর! হা মাতঃ! হা ভাত! 
আপনারা কি আমার বিরহে অদ্যাপি জীবিত আছেন। ক্ষণকাল- ; 
মাত্র আমি চক্ষুর অস্তরাল হইলে চতুর্দিক শুন্যময দর্শন করিতেন ; 
হা পুত্র ! হা পুত্র! বলিয়া ক্রন্দন করিতেন।. আমি কোথায় কুত- 
চুতাপাশে বদ্ধ থাকিয়া আপনাদের পদপক্কজ পরিযর্্যায় নিখুক্ত : 
থাকিব, ভাহা দূরে থাকুক, একবার আপনাদের কথা মনেও ভা্ি- ! 
লাম ন।। কেবল সামান্য প্রেমের অধীন হইয়া. পরমন্থুখে কাল হরণ ; 
করিতেছি, হায় আমি কি করত! তাহা না হইলে জনক জননীকে , : 
শোকা শ্রুতে ভালাইয়া স্বয়ং স্থখাভিলাষী হইব কেন? ইত্যাকার 
হৃদয়ভেদী বাক্য বারশ্বার উচ্চারণ করত ককণন্থরে বাম্পীকুললোচনে 
রোদন করিতে করিতে আপনাকে শত শত ধিক্কার দিতে লাগিলেন। 
শরিয়ত কুমারের সহিত অজঙ্ঞ অশ্রুপাত করিতে তি 
পূ 
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আহা ! এতদিনের পর রাজকুমারেব বিগহি-ত কার্য্যসঘুহের পশ্চাৎ্তাপ 
আরম হইল। বিগর্ছিত কার্ধ্য করিলেই পম্াৎ্তাপ করিতে 


হইবে, ইহা! বিধাতৃ বিহিত, শাস্ত্রে কখিত আছে যে “ বিধাত্‌ 
বিহিতৎ মার্গং নকশ্চি দতিবর্ততে”” অর্থাৎ বিধাতা যাহা স্থির 
1 করিয়া রাখিয়াছেন,তাহা অতিক্রম কর! কাহারও সাধ্য নহে? অদ্যই 
হউক, বা কল্যই হউক, বা দশদিবস পরেই হউক, ঈদৃশ কার্ষ্যর 
অনুতাপ নিশ্চয়ই করিতে হুইবে। পিতা মাতা প্রভৃতি গুকজনের 
অজ্ঞাতসারে এবং ভীহাদিগকে শৌকসাগরে নিমগ্ন করিয়া রাজ- 
কুমার ও সচিবতনয় ষে বিদেশগামী হইয়াছিলেন। অদ্য তাহার 


নানাবিধ খেদহুচক বাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অনস্তর 
] মন্তিপুত্র উত্ভত শোকাবেগ কিযনৎ পরিমাণে সন্বরণ করিয়া কুমারকে 


উভয়েস্থির করিলেন যে, অচিরাৎ রাজাজ্ঞা গ্রহণপূর্বক বর্ধর্ষি- 
রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিবেন । 

সে দিবাভাগ বিলাপ ও পরিতাপেই অতিবাহিত হইল। 
রজনীযোগে রাজনন্দন কুন্ুমকোমলশব্যা পরিত্যাগপুর্বক কঠিন 
মৃত্ভিকাসনে পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তীহার 
নিকপম নয়নবৃগ্গল হইতে অবিরত শোকাশ্রু বিগলিত হওয়ায়, 
ছুনয়ন জবাকুন্ুমের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। যে বিজয় বিভা 


করিয়া কতই সুখানুভব করিতেন, অদ্য তিনি ভনক জননীশৌকে 
1» অতিশয় কাতর হইয়া সে স্মুখশ্যা কণ্টকশব্যা বোধে ধরাশয্যায় 
শয়ন করিয়া রহিলেন। এমন সময়ে বিজয়বিনোদিনী নলিনী আসিয়া 
| দর্শন করিলেন যে, প্রাণনাথ পর্য্যস্ক পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবী- 
শয্যায় পতিত হইয়া রহিয়াছেন, এবং তীহার আকর্ণনরনযুগল 
12 হইতে অবিরল অশ্রন্জল বিগলিত হইতেছে । তত্দর্শনে কুমারীর 
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। অনুভাপ জারম্ত হইল । উভয়েই শোকে অতিশয় অধীর হইয়া ' 


সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। রাজনন্দন প্রিয়ত্রত বাক্যে শাস্ত হইয়া 


বরীতে হ্বদয়বিলাসিনী নলিনীর সহিত সুখসেব্যশয়নে শয়ন ; 
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এল হইতে লাগিল। ক্ষণকাল 
1 পরে বিজয়বিলাসিনী প্রাণবন্লভের ভীবাস্তাের কারণ কিছুই বুঝিতে 
না পারিয়া তাহার চিত্ত অতিশয় চঞ্চল হইল, তখন তিমি বাম্পী- 
কুললোচনে কাতরবচনে জীবিতনাথকে সন্বোধন করিয়া বলি- 
| লেন, জীবিতেশ্বর ! সহসা আপনার শরীরমধ্যে এমন কি শোক 
[. প্রবিষ্ট হইল যে, ধবলন্থখশয়ন পরিত্যাগপুর্ক ধরাসনে শয়ন করিয়া 
সচাক সরোজনয়ন যুগল হইতে শোকাশ্রু ত্যাগ করিতেছেন? 
প্রিয়তম! বছতর ক্রেশ ও যন্ত্রণার পর আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ 
অভএব নাথ ! আর এ অধিনীকে মনস্তাপ প্রদান করিফেন না” শীঘ 
শোকের কারণ ব্যক্ত ককন, এই বলিয়া রাজনন্দিনী রাজনন্দনের 
1 পদপস্কজ ধারণপূর্বক রোদন করিতে লাগিলেন । 


করিয়া, সজলনয়নে গদৃগদব্চনে মধুরভাবিণী প্রণয়িনী নলিনীকে 
সম্বোধন করিয়া বলিলেন, প্রাশাধিকে ! শোকের কথা আর তোমার 
নিকট কি বলিব, অদ্য আমার অন্তরে যে শোকানল প্রস্বলিত 
হুইয়। উঠিযাছে, সে হুতাশন পরমণ্ডক পিতা মাতার পাদপদ্ব 





কঠিন হৃদয়! কি নির্খম মন্ুজাধম_ দেখ দেখি ! যে অনিত্য সুখের 
| জন্য অনায়াসে জনক জননীকে বিস্মূত হইয়া এতাবৎকাল পরম 


স্বখে কাল হরণ করিতেছি। তাহার! হয়ত পুন্রশোকে জীবন ত্যাগ | 


| করিয়া থাকিবেন। অতএব প্রিয়ে ! আমি অবিলমেই শ্বদেশাভিমুখে 
1 শ্রাতিগমন করিব ॥ আমার চিত্ত অতিশয় অস্থির হইয়াছে; এই 
২. বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। 





বানী ও রোদন ধ্বনি শ্রবণ করিয়। বিনঅবদনে সজলনয়নে মৃদ্ুমধুর- 
স্বরে শোকার্ত জীবিতনাথকে সম্বোধন করিয়া, বলিলেন, নাথ! 
লি কিসের মধ্যেই এতদূর কাতর হইয়াছেন $ তখন 


৯৬০ ক্রি 








কুমার কুমারীর কাতরবাক্যে ও বিলাপে কথঝ্ণ শোক সঙ্গরণ 


দর্শন ব্যতীত কিছুতেই নির্কাণ হইবে না! ভ্রিয়তমে! আমিকি 


1 ২... অকপটহৃদয়া, পতিত্রতা নলিনী প্রাশনাথের শোকপ্রসবিনী 
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অচিরকালমধ্যে রাজ্যাভিযুখে প্রুতিগমন করা কর্তব্য । কান্ত !আপ- 
নিত একাস্তই যাইতে উৎসুক হইয়াছেন, অনুমতি করিলে এ জধি- 
নীও আপনার অন্ুগামিনী হয়। হৃদয়েশ ! চজ্দিকা কি চত্দ্রমাকে 
ক্ষণকাল পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে? প্রীণেশ ! আমারও 
পরম সৌভাগ্য যে, আপনার সহিত গমন করিয়া শ্বশুর এবং স্থতা- 
ঠাকুরাণীর ত্্রীচরণকমল সন্দর্শন করিব। নলিনী নাকি একান্ত 
| পতিগতপ্রাণা তজ্জন্যই মনোগত ভাব গোপন না করিয়া অকপট- 
হৃদয়ে স্বামি সমিধানে প্রকাশ করিলেন । রাজনন্দন প্রাণ থাকিতে 
প্রাণাধিকা প্রেয়সীকে মুহূর্তকাল পরিত্যাগ করিয়া কি থাকিতে 





স্বাহাকেই উচ্চারণ করিতে হুইত। যাহা হউক, ব্রন্ষর্িদেশগমন 
রাজাজ্ঞামাত্র অবশিষ্ট রহিল। পরদিন প্রয়ন্রত নৃপতি সন্গিধানে 
অতীত দিবসের যাবতীয় বিষয় উল্লেখ করিয়া স্থদেশগমনাভিলাষ 
প্রকাশ করিলে, মহারাজ অতিশয় দুঃখিত হইয়া যনোমধ্যে এই চিন্তা 
করিতে লাগিলেন; যে কুমার আমার একমাত্র জামাতা, নলিনী 
আমার একমাত্র কন্যা, আমার দ্বিতীয় পুর অথবা কন্যা নাই, যে 
তাহাকে লইয়া সুখে কীল হরণ করিব। বিজয় নলিনীর বিমল 
বিধুবদন দর্শন না করিলে, ক্ষণকালমাত্ত নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না, 
অধিক কি, নিদাকণ গমনবার্তা অবণে আমার হৃদয় ছুঃখানলে দগ্ধ 
হুইতেছে। আমি প্রাণ থাকিতে এরূপ পাষাণ সম অতি কঠিন বাক্য 
গ্রয়োগ করিতেত কখনই পারিব না। মনোমধ্যে এইরূপ নানাবিধ 
আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কোনরূপেই বরদ্মধিদেশ গমনে অনুমতি 
" প্রদান করিতে সক্ষম হইলেন না। অনন্তর অবনিপতি রাজকুমার 
ও শ্রিয়ত্রতকে অতিশয় শোকার্ত ও স্বদেশগমনে একান্ত উৎস্থক 
অবলোকন করিয়া অনুমতি প্রদান না করিয়া আর থাকিতে পারি- 
লেন না, অগত্যাই কুমার ও প্রিয়ত্রতকে স্বদেশগমনের অন্ুমতি 
৷ ইভীাত অস্তঃপুরচারিণী রমণীগণ ক্রমে এই 


শ্র০ ও 

















পারেন? *শ্রিয়ে ! তোমাকে আমার সঙ্জিনী হইতে হইবে,” একথা 


৪ 














[1 পর্থখেকালযাপন করিতে ছিলেন। সেই প্রাগািকা কন্যা াহাকে 
পরিত্যাগ করিয়া শ্বশুর ভবনে গমন করিবেন, এই নিদাকণ বাক্য শ্রবগে 
বিলাসবতী বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন | ক্ষণকাল পরে পরিচারিকা- 
দিগের দ্বারা জামাতাকে স্বদেশ গমনে এ্রতিনিবত্ব করিবার জন্য | 
যখেউ চেটা পাইতে লাগিলেন ; কিন্ত কোনরূপেই কলতকার্ধ্য হইতে 
পারিলেন না। কি করিবেন, অগত্যা মনকে প্রবোধ দিয়া কন্যাকে 
শ্বশুরভবন প্রেরণার্থ যাবতীয় আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
্াজাজ্ঞায় দেশ বিদেশ হইতে বহুবিধ মহার্থ ও মনোহর দামও 
সকল আনীত হইল। সুশিক্ষিত অস্থ উৎক্ক্ হস্তী ও দিব্যরথ সলক 
সুসজ্জিত হইতে আরম্ভ হইল। এদিকে অস্তঃপুরস্থ নর নারী 
সকলেই শোকসাগরে নিমগ্ন । নলিনী নাকি যাবতীয় নারীগুণে অল- 
কতা ছিলেন; তীহার ষধুরতাময় বাক্য শ্রবণকরিলে শোকমন্তপ্ত 
ব্যক্তিরও শ্রতিবুগল সুশীতল হইত | তিনি এরপ বুদ্ধিমভিওনজ- : | 
প্রক্কতি ছিলেন যে,তহাকে সমস্ত নারীগুণের আথার বলিলেও অত্যুজি. 
হয়না। ঈদৃশী অতুলগুণসম্পন্না অলৌকিক রূপলাবপ্যবতী একান্ত 
পতিপরায়ণা হেমনলিনীর হ্যদেশ ত্যাগবার্তা আবণে নিতান্ত পাষণ্ডের 





পাবাণছ্ৃদয়ও দ্রবীভূত হয়, তখন যে অপর মনুয্যের চিত্ত জধীর হইবে, 1]. 


রাজপথ সৈন্যময় ও কোলাহলে পূর্ণ হইল। গন্ধবহু নানাবিধ. : 
সুগন্ধি ভব্যের গ্রসংযোগে আপেকরিয়ের তৃত্ডিনাধন করিতে* 


রাজনন্দিনী হেমনলিনীও জনক জননীর পদারবিদ্দে এ 
'তৎপরে অন্যান্য গুুজনদিগের নিকট হইতে: বিদায় এ 








অপর এক সঙ্জিত স্যম্দনোপরি সমারড়া হইলে, 
ল যেন সোমসিমস্তিনী। শ্শুরভবনে গমন করিবার কারণ, ;. 


| গমন করিতে লাগিলেন । ক্রমে ভারা দৃর্িপখের বহিতূ্ত 
হইলে সকলে হতাশ হইয়া বিধাদস্তঃকরণে নিজ নিজ গৃহ 
প্রতিগমন, করিল | এইরূপ ঘোর সযারোহের সহিত মালবদেশ 
হইতে লিক্ষাস্ত হইয়া রাজকুমার প্রথমতঃ ভুপালরাজ্যে আসিয়া 
উপনীত হইলেন। আহা দৈবের কি আশ্চর্য্য ঘটনা! মহারাজ 
কেশরীবীর্য্যের আদেশানুসারে কুমার বিজয়কিশোরের অনুস্ধানার্থ 


কর্ধর্ষিদেশ হইতে যে সকল সৈন্যসামস্ত বহিদ্ধত হইয়াছিল, 
সাহারাও সেই সময় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কুমার সহসা 
সমাগত সৈন্য সকল অবলোকন করিয়া অনায়াসে বুঝিতে পারি- 
লেন, যে ইহার! নিশ্চই ত্রন্ধষিরাজ্যের বলিষ্ঠ বল, বোধ হয় 
জামার অন্ুসন্ধানার্থ মহারাজ কত্তৃক প্রেরিত হইয়া থাকিবে | 
মনোমধ্যে এইরূপ স্থির করিয়া, ভিনি তাহাদিগকে পিতা৷ মাতা ও 
বাজ্যের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা কতাঞ্জলিপুট ভ্ধবি- 
কাজের আদ্যোপান্ত সমস্ত বিষয় গাহার নিকট একাশ করিলে, 
তিমি পুর্কাপেক্ষা আরও অধীর হইয়া উঠিলেন। পরে কিঝিৎ 
ব্যালন পুর্ধক পুর্ন পরতিজ্ান্তসারে তথাকার মহীপাতি জন্্- 
'শেখরের কন্যার সহিত প্রাণার্থিক ত্রিয়ত্রতের সহিত পরিগয়কার্ধ্য 

















. লি্নালিনী। টি 


























। ননে ! যদিচ তোমার অনভিমতে আমি অনভিজ্ঞের ন্যায় কার্য্য০৬. 


মহারাজ প্রতাপাদিত্য রাজকুমার বিজয়কিশোরের সহিত 
মন্তিপুভ্ ত্রিয়ত্রত আগমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া অসীম আনন্দ- 
সাগরে নিমগ্ন হইলেন । অনস্তর অবনিপাতি বনু ষন্মাপুর্বক উ- 
'দিগকে এক অপূর্ব আবাসে লইয়া যাইয়া রত্রসিংহাসনে উপবেশন 
করাইলেন। বনুধাধিপতি বছুদিবসের পর প্রিয়ত্রত ও রাজনন্দ- 
নৈর বিমল বদনচত্রমা অবলোকনে অপার প্রীতিলাভ করিয়া 
'সহাসাবদনে লন্মেহসস্তাবণপুর্ক তীহাদিগের কার্্যের কুশল 
জিজ্ঞাস। করিলে, কুমার সমস্ত বিষয় নৃপতি নিকটে প্রকাশ করি- 
লেন। ভুপতি মহাসমারোহের সহিত প্রাণাখিকা প্রভাবতীকে 
প্রিয়ত্রতের হস্তে সমর্পণ করিয়া আমাকে কতার্থ জ্ঞান করিলেন । 

এদিকে পতিবিরহে ক্ষীণা মলিন! পক্কজিনী প্রাতঃকালে প্রাণ. 
নাথ প্রভাকরকে দর্শন করিয়া যেরূপ আনক্ষিতা হয় ; প্রভাবতীও 
তদ্জপ বছদিবসের পর প্রাাথিক প্রিয়ব্রতকে প্রাপ্ত হইয়া পরম 
প্রীতিলাত করিলেন। তাহার পরিশুক্ষ প্রাণরত প্রিয় ত্রত প্রাপ্তি- 
রূপ সলিলে ঘুঞ্জরিত হইল। শুক সুখসিন্ধু সচিবন্তের শশিমুখাব- 
লোকনে উচ্ছলিভ হুইয়া আনন্দরূপ বেলা অতিক্রম করিল | শ্রিয়- 
ব্রত প্রভাবতীকে লইয়া রাজ। প্রতাপাদিত্যভবনে স্থখে কালহরণ 
করিতে লাগিলেন।.একদিন মন্ত্িপুত্র রজনীযোগে শয়নভবনে প্রয়- 
লীর সহিত এ্রেঘালাপ করিতে করিতে প্রভাবতীকে শ্রিয়সস্ভাষণ 
করিয়া বলিলেন, প্রিয়ে | প্রাশাখিক রাজনন্দনকে প্রতিজ্ঞাপাশ 
হইতে প্রহুক্ত করিবার কারণ তোমার অজ্ঞাতসারে আমাকে পুনর্ধার 
বিবাহ করিতে হইয়াছে। প্রিয়তমে ! জমি কুমারের একাত্ম অনুগত 
ভাহাকে প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ রাখা আমার কখনই কর্তব্য নহে? 'চজ্জা- 


ফ্াছিসত্য? কিন্ত দে কেবল জীবনাধিক রাজনন্দনের বাক্য প্রতি | 
পালন ব্যতীত অন্য অভিসদ্ধি নাই, ইহা তুমি নিশ্চয় জানিবে। এই 
কথা বলিয়া মন্সিস্থত লজ্জিত 8, 




















টি 
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শ্রভাবভী প্রাণনাথকে অভিশয় লক্জিত ভাবাপন্ন দর্শন করিয়া 
দ্দিতাননে সাদরসসাষণ পূর্বক বলিলেন, নাথ! সামান্য কারণে 
1 এ অধিনীর দিকট এতদূর লঙ্জিত হওয়া কি, আপনার উচিত? 
ভবাদৃশ বুদ্ধিজীবী বিবেচক ব্যক্তি, বহুবিবাহ করিলেই কি, অবলা 
জাতির প্রতি অনাদর করিয়া থাকেন? প্রিয়তম ! দেখুন দেখি, 
নিশানাথ কি চিরপ্রণয়িনী রোহিণী ও কুমুদিনীর প্রাতি সমান ক্ষে 
| ও সমান আনন্দ প্রকাশ করেন না? অভএব কাস্ত ! তরাস্তরুদ্ধিলোকের 
ন্যার আপনার ভাবনা করা অন্গুচিত। প্রাখেশ ! আমরা উভয় 
সপতীতে সক্বিলিভ হইয়। আপনার যুগল পদপক্কজ পরিচর্যায় 
নিযুক্ত থাকিব। জীবিতেশ্বর ! তজ্জন্য এ দাসীর নিকটে লজ্জিত 
হুইবার কোন প্রয়োজন নাই এইরূপ কথাপ্রসঙ্গে যাদিনীবাপন 
করিলেন! 

| এদিকে রাজপুজ দেখিলেন যে প্রভাপগড়ে পঞ্চদশদিবস অতীত 
হুইস্কা গেল) অতএব আর এস্থানে অবস্থিতি'করা ত যুক্তিযুক্ত বলিয়া 
বোধ হইতেছে না, এই বিবেচনা করিয়া প্রিয়ত্রতকে একদিবস বলি- 
লেন, হুহৃদশ্রে্ঠ! এন্থানে আর দিবসাতিবাহিভ করা৷ উচিত হুই- 
তেছে না; অতএব প্রিয়তম ! অদ্যই তুমি মহারাজের অনুমতি গ্রহণ 
করিবে কল্য প্রত্যুষেই স্বদেশাভিমুখে গমন করিব | মন্ত্িপুক্র 
রাজনন্দনের অনুমত্নুসারে সেই দিবসই ভুগতি প্রভাপাদিত্যের 
আদেশ গ্রহণ করিলেন এবং উভয়েই এ্রতিজ্ঞাপাশ হইতে এয়ুক্ত 
হুইয়া যারপরনাই প্রীতি অন্গুভব করিতে লাগিলেন পরদিন রাঁজ- 
। নন্দন হেমনলিনী, হিরথরী ও প্রভাবতী এবং শ্রিয়বয়প্য প্রিয়ত্রত 
। “সহ পিতৃ রাজ্যা ভিমুখে যাত্র। করিলন। রঃ 

1 এম্গুপথিমধ্যে প্রাক্প পক্ষমাস অতীত হইয়া গেল। পারে কুমার 
।| বিজয়কিশোর বহুজন সমভিব্যাহারে অসংখ্য গজাশ্রথসহ দ্ধ 
। াজ্যোপাস্তে উপাস্থিত হুইয়াই দৃতবারা ্বীয় আগমন সমাচার 
নরপতি বমীপে প্রেরণ করিলেন। টড %5 


৩৩. 4 
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১৭২ নির্ঘলনলিমী। 





বাতা শরথণ করিয়া আনন্দসাগরে নিব হইলেন। অজজ অঞ্রু 


গলেরধন বিজয়ধনের শুভাগমনবার্তা শবণ করিয়া যে কি অনুপম 
সুখান্ুভব করিয়াছিলেন, তাহা তিনি ভিন্ন কে বলিতে পারে? রাজ- 
সিমস্তিনীর কি এরূপ আশ ছিল, যে পুনর্ঘার পুনের মুখচন্্রমা অব- 
লোকন করিতে পারিবেন ! আহা ! সেই বিজয়ধন অদ্য গৃহে আগমন 
করিবে, ন্থপজায়া আর কি ক্ষণমাত্র নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন! কত- 


পুর্ক অস্ক সুশীতল করিবে, এই চিন্তায় ব্যাকুলা। বহুদিবসের পর 
রাজমহিষীর শোকঘনাচ্ছাদিত হৃদয়াকাশে অদ্য আনন্দরূপ অংশুমালী 
সমুদিত হইল । রাজভবন আনন্দকোলাহলে পরিপূর্ণ হইল। 
মন্ত্ি ও মন্ত্িপত্রীর ছুঃখক্োত অপনীত হইয়া! আনন্দআোত প্রাবা- 
হিত হইতে লাগিল। রাজ্যের সর্দাত্রই আনন্দচিস্রু লক্ষিত হইতে 


কুমারের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। 


(লেন। কুমার ও শরিয়ত্রত অনভিদূর হইতে তাহাকে আগমন করিতে 
দর্শন করিয়াউভয়ে অমনি রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। অনস্তরনিকট- 
বন্তী হইয়া উভয়ে তাহার চরণে নিপতিত হইলেন। মন্ত্রীমহোদয়ও 
যথাবিহিত আলিঙ্কনাস্তে বদনে বারস্বার চুম্বন ও মন্তকাত্রাণ করিয়া 


এই বাক্য শ্রবণে উভয়ে অতিশয় লক্জিত হইয়া প্রথমত: কোন উত্তর 
প্রদান করিতে পারিলেন না। মন্ত্রীমহাশয় যখন পুনর্ধার জিজ্ঞাসা 
করিলেনতখন কুমার আর প্রভুর প্রদান ন। করিয়া থাকিতে পারি- 
ঘন অগত্যাই তিনি সলজ্জরুতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, মান্যবর! 





ক্ষণে পুন্রের মুখাবলোকন করিবেন, কতক্ষণে তীহাকে অঙ্কে লইয়া ৷ 
মুখচুম্বন করিবেন, কতক্ষণে বিউয়রদ্ব জননী বলিয়া অঙ্কারোহণ- ] 


লাগিল। রাজবাটী লোকে পরিপূর্ণ হুইয়া উঠিল। সকলেই ] 


মস্ত্িমহবোদ় রাজকুমারের অত্যর্নার্থকিয়্দূর অগ্রবর্তী হই- | 


তৎ্পরে তীহ্থাদিগকে জিজ্ঞাস! করিলেন, দ্বিতীয়রখে কে সমান?" 


] 
বর্ষণে যে নয়নযুগল নিনীলিত ছিল, তাহা এক্ষণে উদ্মীলিত হইল। | 


শব্যাগতা মৃতপ্রীয়া রাজমহিধী জীবনাধিক নয়নমনোতৃত্ডিকর হৃদ- | 








০ ১-১২১- 











নির্মলনলিনী। ১৭৩ 
আপনাদিগের আজ্ঞাতসারে আমরা অনি অনভিজ্ঞের ন্যায় কার্য 
করিয়াছি, অতএব মহাশয় ! এবিষয়ের সমস্ত অপরাধ পরিমার্জন! 





সহিত প্রাণাধিক শ্রিয়্রতের পরিণয় কার্ধ্য নুসপ্পন্ন হইয়াছে। সেই 
[বিবাহিত বত দ্িভীয়রথে লমারঢা। এই বাক্য প্রয়োগ করিয়া 
। কুমার পুর্াপেক্ষা আরও লজ্জিত হইলেন । পরম প্রীতিপ্রদ বাক্য 
অবণ করিয়া মন্ত্রীযহাশয়ের আর আনন্দের সীমা রহিল না, তৎক্ষণাৎ 


অন্তঃপুরে প্রেরণ করিলেন। পরে তিনি কুমার ও প্রিয়ন্রতের 
সহিত ন্ৃপতি সন্ষিধানে গমন করিতে লাগিলেন । কুমারাবলৌকনে 
আনন্দাশ্রতে সকলেরই বক্ষঃস্থল ভাঁসিরা যাইতে লাগিল। যাহার 
দিকে দৃষ্টিপাত করা ষায়, ভাহারই নয়ন যুগল হইতে অজ আন- 
1 দ্াশ্রু বিগলিত হইতেছিল । ক্রমে কুমার ও শ্রিয়ত্রত রাজসমীপে 
1 উপনীত হইয়া প্রথমতঃ কলতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান তানস্তর সাটা্ে 
. প্রণিপাত করিলেন। পুভ্রশোকে নিতাস্ত জীর্ণকায় ও কঙ্কালাব 
1 বিশিষ্ট দেহ হইলেও, রাজা গাঁতরোণধানপুর্ধক স্রাহাদিগকে ধরাতল 
হইতে উত্তোলন করিয়! গলদশ্রদূলোচনে আনন্দবিকশ্পিতবদনে উভ- 
য়ের চন্দ্রানন পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিলেন। তৎ্পরে সিংহাসনপার্ে 
উপবেশন করাইয়া অজঙ্ম অশ্রুবর্ধণ করিতে লাগিলেন । কুমার 
তেব প্রিয়ন্রতও তাহার সঙ্গে অশ্রমপাত করিতে লাগিলেন। ক্ষণ 
কাল পারেই সকলেরই নেত্র নীরশ,ন্য হইল। নরপতি, কুমার ও প্রিয়- 
* ত্রতসহনান|ছুঃখালাপ করিতেছেন, এমন সময়ে মন্ত্রিমহোদয় কহিলেন, 
মহারাজ ! রাভকুমার নববধূ সমভিব্যাহারে আগমন করিয়াছেন । 
সচিবের এই বাক্য অবণ করিয়া রাজার হর্ষবেগ প্রাবলবেগে প্রবাহিত 
হইতে লাগিল। রাজনন্দন রাজার হৃদয়নিছিত বিষম শৌকশেল 
্ উম্মোচন করিয়া! প্রিয়ন্রতের সহিত অস্তঃপুরে এবেশ করিলেন । 








করিবেন। মান্যম্পদ ! বিধাতার লিখনানুসারে মালবদেশরাজন- 
ন্দিলীর সহিত আমার এবং প্রভাপগড়ও ভূপালদেশ রাজকন্যাদ্বয়ের | 


11 নববধুদিগকে রখাবরোহণ করাইয়! শিবিকারোহণে পৃথক পথে 
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১৭৪ নির্লনলিনী । সু 














বনুদদিবসাস্তে রাজসিমন্তিনী বিলাসবতী দূর হইতে প্রাখাধিক 
শরিয়পুন্রের বদনগ্থধাকর দর্শন করিয়া সংজ্ঞাশুন্যদেহে ধরণীতলে 
নিপতিত হইলেন । লোচনযুগল হইতে অবিরত বান্পবারি বিগলিত 
হুইয়া হতচেতন! ন্থপজায়ার বিষঙ্নবদন আদ্র করিয়া তুলিল। 
আগুল্ফলম্িত আলুলায়িত রুফণবর্ণ চিকুরজাল ধুল্যবলু্ঠিত হইতে 
লাগিল। কুমার দর্শনমাত্র জননীর সমীপব্তী হইয়া চরণযুগল 
ধারণপূর্বক ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন+ মাতঃ ! আমি আপ- 
নার চরণে বতর অপরাধ করিয়াছি । আমার মত পাপমতি ও 
ক্কতগ্ধ এই মহীমণ্ডলে আর দ্বিতীয় নাই। কিন্ত জননি ! নির্বোধ 
পুভ্র অপরাধী হইলেও আপনাকে তাহা ক্ষমা করিতে.হইবে | 
ভায়! আমা হইতেই এই অকলঙ্ক রাজবংশ কলঙ্কিত ভইল। আমি 
কুলের কুলাঙ্গার হুইয়া জম্মগ্রহণ করিয়াছি। জননি ! এই জীবাধম 
পাপাত্মাকে গর্ভে ধারণ করিয়া আপনাকে যে কত কউ 
ভোগ করিতে হইতেছে; তাহা বলিতে পারি না। মাতঃ! 
আপনি আমার অপরাধ মানা না করিলে, আমি কখনই । 
এ পাপজীবন রাখিব না। পুভ্রের ঈদৃশ পাবণভেদী অতি 
নিদাকণ রোদনধ্ৰনি, অটৈতন্যা বিলাসবতীর শ্রবণবিবরে এবিউ 
হুইবামাত্র, তিনি সংজ্ঞালাভ করিয়া দর্শন করিলেন, বিজয়কিশোর 
চরণতলে পতিত হুইয়া কাতরন্থরে মা যা বলিয়া ক্রন্দন. করিতেছে । 
রাজ্জী অঞ্চলের নিধি হৃদয়ের ধন পুভ্রের মুখাবলোকন করিকা 
এককালীন সমস্ত ছুঃখই বিস্মৃত হইলেন। বাম্পাকুললোচনে 
গন্গদবচনে কুমারকে ক্রোড়ে বসাইয়া বারম্বার মুখচুম্বন করিতে 
লাগিলেন। বন্ছদিবসের পর বিজয়ের বিমল বিধুবদন অথলো- * 
কনে দেহস্থ সমস্ত শোক একবারে দুরীভূভ হইল । মন্ত্রী, ন্ত্িপত্ীও 
শরিযনত্রতকে প্রাপ্ত হইয়া ষেন আকাশের চন্দ্র হস্তে প্রাণ হইলেন । 
এইরূপে কুমার ও শ্রিয়ত্রভ অস্তঃপুরস্থ সকলকে যথাবিহিভ সম্মান 
£ পুরঃসর বহির্ভবনে প্রভ্যাগমন করিলেন। অনস্তর রাজাদেশে প্রিয়ব্রত & 
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বিলাসোদ্যান হইতে নিকষ মণের পর আদ্যোপাস্ত বাবতীয় ব্যাপার 
সংক্ষেপে ন্বপতিসম্িধানে প্রকাশ করিলেন। এদিকে অস্তঃপুরে, 
রাজ্জী বিলাসবভী ও মন্ত্িপত্ী কুমুদ্ধতী এবং অন্যান্য রমণীগণ 
নব বধূগণকে লইয়া নানাবিধ আমোদ আহ্লাদ করিতে লাগিলেন । 

আহা ! এত দিনের পর অদ্য কি সুখের দিন উপাস্থিত হুইল 
রাজ্যের নিরানন্দরূপ নিবিড়ান্ধকার দূরীভূত হইয়া আনন্দাঁকণের 
উদয় হইল। বিজয়বিচ্ছেদে যে রাজপুরী হাহাকার শব্দে পরিপূর্ণ 
ছিল, সে পুরী বিজয় আগমনে ইন্দ্রপুরীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে 
লাগিল। রাজ্যস্থ সকলই আনন্দসাগরে নিমগ্ন, রাজ। ও রাজী 
মন্ত্রী ও মন্তরিপত্থী, কুমার ও প্রিয়ত্্রত, পৌরগণ ও জনপদবাসী 
সকলই সুখসাগরে সম্তরণ দিতে লাগিলেন। প্রিয়ব্রত ও কুমার 
এতদিনের পর পিতা মাতা প্রভৃতি গুকজন সহ সম্মিলিত হইয়া 
যার পর নাই অপার প্রীতি্তীভ করিলেন। জনক জননী প্রভৃতি 
গুকজনেরা পুন্র এবং পুত্রবধূর মুখাবলোকনে ইহকাল ও পরকাল 
বিস্মূত হইলেন । সকলেরই শোকতাপ এককালে দৃরীভূত হইল । স্থ 
স্ব অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়াতে সকলেই বৎপরোনাস্তি আহলাদিত 
হইলেন। মালবদেশাধিপাতির সহিত নরগতি কেশরীবীর্্্ের 
এবহ প্রতাপগড় ও ভুপালরাজ্যের অধীশ্বরের সহিড.মন্ত্রিমহাশয়ের 
বৈবাহিক সঙ্নধ নির্ধারিত হওয়ার, হারা পরম সুখে কাল যাপন 
কঠিকেল দিলেন) 
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৮ « সুখস্যানন্যরং ছুঃখহ ছুঃখনযানম্তরৎ জুখহ | 
চক্রবৎ পরিবর্তে ুঃখানি চনুখানি চ"॥ 


স্পূর্ণ। 
$ - জট 9০৮ ) 














